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অনুবাদক 


্ মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক 
ফাযেলে দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
৮৮ মুদাররিস, জামিয়া ইসলামিয়া বায়তুননূর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 


সম্পাদনায় 
মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম 
ফাষেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 
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হট ইসলামিয়া কুতুবখানা 


পি ৩০/৩২ নর্থক্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 
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শি 
আকীদ তুত্‌ ত্হাবী [আরবি-বাংলা] 


মুল : ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আত্বত্বহাবী 
অনুবাদক 1: মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক 
সম্পাদনায় : মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম 
প্রকাশক : আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা 

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা 

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত] 
প্রকাশকাল : ২০ আগষ্ট, ২০১৩ ইং 
শব্দ বিন্যাস : ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম 

২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ 
মুদ্রণে : ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস 

প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ 


হাদিয়া : ২৭০.০০ টাকা মাত্র 
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বিষয় পৃষ্ঠ 
মিরা 72755225222 ৫ | 
স্ব মাম তহাবা(র:).:5525552555222555555555555552252352১55558558525255858428555858 
প্রথয পাঠ :আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর পারাঁচাতি ......52 
দ্বিতীয় পাঠ :আল্লাহ তা'আলার একত্ব মাকিলা5১১১২০১১৮০১১৪১১০৪৪০৫৪০০১৪৪০১৩২ ৩২ 
-আলুাত অনাদি, অন্ত বিনাশ ধ্বংসমৃত্ত 
বান্দা কাজের কর্ত নয় 
সালাহ তা'আলা অস চরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও সষ্টা 
আল্লাহ তা আলা রিজিকদাতা, মৃত্যুদাতা ও? চক 
আল্লাহ তা'আলা সবকালে সবাবস্থায় সবশুনে শুলাস্বিত 
আল্লাহ তা'আলা অনাদি ও অনন্তকাল টা ট্রাক যয রাভাযার্যাা কারা 
ততীয় পাঠ :আল্লাহই সৃষ্টা এবং ভাগ্য নির্ধারক ১১১১১ ৫৫ 
আল্লাহর নিকট কোনো বস্তুই গোপন নয়... ০০০০০০ ৭০০, 
মালাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকারী 
আল্লাহই হেদায়েত আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানকারী ......১১১১১১১১১১,১১,১১২১১১১১১১১২১১১১১৩১ ৬৫ 
মা ২:50855855755528524542555254552554555255757452552454555552555374582১5%5 
রি :নবী মুহাম্মদ শর পে জারি YEE EA Enc Nt C0 NTO ৭১ 
মুহাম্মদ প্রত সর্বশেষ নবী ও নবীদের সরদার......... ০০০০০০০০০০০০০ ৮১ 
El নবী পরই -এর পরে নবুয়তের দাবিদার ভ্রান্ত 25547578885 ৮৮ 
মুহাম্মদ শ্্র্তঃ সকল সৃষ্টির নবী.................১...১.১,১১১,১১২০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ ৮৯ 
পঞ্চম পাঠ :আলকুরআন সম্পকীয় আকিদা .....................,.,,.,,০,,০১০০৮০০০০০০০০০৭ ৯১ 
কুরআন রাসূল শ্র্ঘ -এর উপর অবতারিত ....................১.১...১০০,:১০০০০০০০০০০ ৯৬ 
আল কুরআন বা কালামুলাহ অমান্যকারী কাফের ..........................১১,.১১১১০১০২০০, ৯৮ 
আল্লাহর গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা অবৈধ........ ০০০০০০০০০০০০০ ১০০ 
ষষ্ঠ পাঠ : আল্লাহ তা‘আলাকে দৰ্শন সম্পকীয় আকিদা ...................................,, ১০২ 
আল্লাহর দর্শন সম্পর্কীয় ঈমান রাখা কর্তব্য........... ০ ১০৫ 
আত্মসমর্পণ ইসলামের মূলনীতি............. eres ১০৬ 
আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকারের পরিণতি ......... ০ ee ১০৯ 
আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র.......... ০০০০০০০০০ ১১১ 
সপ্তম পাঠ :মি'রাজ সম্পকীয় আকিদা .................-,.-..-,.-১০০,০০১০০০০০১০০০০০০০০ ১১৪ 
মহানবী হি কে প্রদত কাওছার :::,4:০৮:০৮১০%১৪১৪:4৮৪2/45] 888 
আল্লাহ কর্তৃক নেওয়া অঙ্গীকার সত্য.....................১...২+১.০,১,১০১০২০২১০০০০০০৮০০০০০১, ১২৪ 
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির কর্ম সম্পর্কে অবগত সা 25544875272447 ১২৭ 
তাকদীর আল্লাহর একটি রহস্য................................১-১০১১১:১,০০০০০০০০০০০০০৩, ১৩০ 
তাকদীরের জ্ঞান আল্লাহ তা“আলারই .............................১.১,,,০,০,১০০০০০৭ ১৩২ 
ইলম্‌ দু পরার 34৮৮৮৮৮১৮৮০০৯০১০০১০১০৫০০৪৪:১৪৪৪ ১৩৩ 
অষ্টম পাঠ :লাওহে মাহফুজ ও কলম সম্পর্কে আকিদা .........................১,১০,০০১, ১৩৬ 
মানুষের ভাগ্যে লিখিত সবই তার উপর আসে....... ১৩৯ 
আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র জষ্টা....................... 22245828884 ১৪২ 
তাকদীর অস্বীকারকারী কাফের................................২১..১..১.২১০২১০২১০২১০০০০০০০৭ ১৪৪ 
নবম পাঠ :আরশ ও কুরসী সম্পর্কে আকিদা..................................১..১...১.,০, ১৪৬ 
ফেরেশতা, নবী ও অবতারিত কিতাবের প্রতি বিশ্বীস......................১..,.,,০,০,০০০০০, ১৪৯ 
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বিখযা ৃ 
পবিভ্র কুরান জান্[হ তাআলার বন্ধ 5 257455474 
আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী মানবীয় কথার মতো নয়... 


আশা ও ভয়ের মাঝে পূর্ণ ঈমান........... ০০০০০০০০০ 
নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া মের বহহির্ভূত.......... eee eee 
দশ পাঠ :ঈমানের অর্থ... eee asec 
ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না........... eee eee 
মুমিনরা আল্লাহ তাআলার বন্ধু ......... ০০০০০০ 
সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান ......... ০০০ 
একাদশ পাঠ কোনো মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়.............. ০০০০০০০০ 
সকল মুমিনের ইকতিদা বৈধ... eee টা 
কাউকে নিঃসন্দেহে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা অবৈধ... ০০৬৮০ 
সুসলিম-হত্যা অবৈধ ০০০/১৬০ aE ELIA EL LAL Ec fe 
ইসলামি নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ অবৈধ... eee 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসরণ....... ০০০০০০০০৬০১০০ 
ইসলামি রাষ্ট্রের রষ্ট্রনায়কের প্রতি ভালোবাসা ....... ds 
মোজার উপর মাসহ করার আকিদা............ ees 
দ্বাদশ পাঠ :হজ ও জিহাদ সম্পর্কে আকিদা......... reer 
মালাকুল মাউত ও কিরামান কাতেবীন-এর প্রতি ঈমান .....,., ০০০০০০০ 
কবরের সুখ শাস্তি সত্য........... eee 
পুনরুথান, আমলের প্রতিদান ও হিসাব সত্য... neces 
ছওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিজান সত্য .......,.........১.-,.১,১,,,০২০০০০০০০০১০ কির 
স্বশরীরে গুনরারান১75522155858575285757285 
জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার স্ৃষ্ট...................... TONE BLE esata 
জান্নাতী ও জাহাম্নামী পূর্ব হতে নির্ধারিত 25757525454 
প্রয়োদশ পাঁঠ -বান্দার সামর্থ্য দু'প্রকার .....১..০১,+-০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৭১, 
কর্ম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, বান্দার উপার্জন.........., ০০০০০০০০০০০০ 
জা রর EE Ae ACA Na Ato Ss MNES 
দোয়া মৃতের জন্য উপকারী .............. eres 
আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণাবলি......... ০০০০০০৬ ১২০০৭ 


আল্লাহ তা'আলা ক্রোধাস্বিত ও সন্তুষ্ট হন .....:.........১.-+.-৯.--*,০-০৮-৩০০০৭, দু 


চতুর্দশ গাঁঠ :সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে আলোচনা ........ ০০০০০০০০০০০ 
সাহাবা (রা.)-এর প্রতি মহব্বত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ......... ০০৫ 
প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.).... ০০০০০০০০০০০০০ eres 
খেলাফতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা........... reese 
জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তগণ Et sD LESLIE aT LE ESTED 
মহানবী: ও সাহাবা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য অবৈধ........ ০০a 
নবীগণ ওলীৱ চেয়ে উত্তম.......... aster 


কিয়ামতের নিদর্শনাবলি ............. eee Re oto en 


খেলাফত ও ধৰ্মীয় রাজনীতি :লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য... 24 04 















আকিদা পরিগিতি : 

* 5+82-এর আভিধানিক অর্থ : 

১০2৯ 511 শব্দটি মাসদার | এর বহুবচন 4513.11 শব্দটি ১২০ মূলধাতু হতে সংগৃহীত । এর 
মূল অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, জমাট হওয়া, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি ৷ 


প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে ফারিস এর অর্থ বর্ণনা করেন, শব্দটি (১ - 3 - €) থেকে সংগৃহীত | 
অর্থ হলো- দৃঢ় করা, দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা ৷ শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা এ অর্থ থেকে 
গৃহীত । অতএব, $415 শব্দের বর্তমান প্রচলিত অর্থ হবে, স্বভাব, রীতি, নীতি বা চরিত্র । 


* 5১১5০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

5422 শব্দের সংজ্ঞা ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন । নিচে কয়েকটি সবিশেষ 

উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো- 

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ৯১ ০ -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- Cx SE 
(৫512 7825 le ৪21 অর্থাৎ আকিদা মানুষের এমন 
কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয়, যা তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান প্রাণ 
দিতে অটল থাকে । 

) অই শতকের প্রত্যাত অভিধানে হনে মুহাম্মদ জান কারিম) বেন 

© UY 87৩ 425 55701 অৰ্থাৎ আকিদা বলা হয় এ অভ্যাস বা বিশ্বাসকে 
যাঁ মানুষ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। রী 

৩. মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার (র.) বলেন_ iy রি 3 রি হি LE) 
১455221 4/5 অৰ্থাৎ আকিদা এঁ বিধান বা নিৰ্দেশকে বলা হয়, যা সন্দেহের অবকাশ 
ব্যতীত মানুষ গ্রহণ করে । 

8. কতিপয় আলেম এ ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- আকিদা বলা হয় 
মানুষের এমন জন্মগত বিধি-বিধানকে যার উপর তারা মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে অটুট থাকে)। 

৫, ইসলামিয়া গ্রন্থকার বলেন- LG Lyle Bisel lal Ie A DE 

LU IHG (৫১৯৬ ৮47০2 EL SON EY ০1৬৪ 

আকিদার আলোচ্য বিষ্বন্থা : 
$ আকিদার আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, গুণাবলি ও তার সম্পর্কিত 
অন্যান্য আকিদা নিয়ে আলোচনা করা । 
৭ রাসূলক্ল্ইইসম্পর্কে সঠিক আকিদা নিয়ে আলোচনা করা | 


আকিদার উদ্দেশ্য : 

গ আকিদার উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর 
ক্ষেত্রে' ভুল ভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকা এবং উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করা । 

ঘ* কেউ বলেন, উভয় জাহানের সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের সকল বিধানগুলোর 
ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা | 


FS 


আকিদান্্র উদ্পত্তি ও ক্রমবিকাশ : 
হযরত রাসূল ই ও তার সাহাবাদের যুগে আকিদা বিষয়ক পরিভাষা প্রচলিত ছিল । আর তা 
হলো ঈমান । আল কুরআন ও হাদীস শরীফে এই শব্দটিই আকিদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য হিজরি দ্বিতীয় শতক হতে ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ 
বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে | 
ইসলামে আকিদা বিষয়ক নিদর্শনাবলির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল হুধুযই ও আল 
কুরআনে যা বলা হয়েছে তা তারা নির্দিধায় তথা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন ও বিশ্বাস 
করেছেন । এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার যুক্তি তর্কে লিপ্ত হননি । যখন ইসলাম পারস্য, 
ইরাক, মিসর, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে, তখন এ সকল রাষ্ট্রের 
মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্ম ও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে 
ইসলামের [আকিদা] তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করে। তাদের 
বিতর্কিত বিষয়ে ইসলামি ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ করতে তাবেঈন, 
তাবেতাবেঈনগণ সচেষ্ট হন। তারা ধর্ম বিশ্বাসের অমৌলিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য 
“ঈমান” শব্দ ছাড়াও অনেক পরিভাষা ব্যবহার করেন এ সকল পরিভাষার মধ্যে অন্যতম 
হলো +১১০ (০ - RY GN LL. ১1 ও 84511 ইত্যাদি । এ 
সবগুলোর মধ্যে $১322.11 পরিভাষাটির অধিক প্রচলন ঘটে | যার ফলে এটি অধিক পরিচিত 
হয়ে পড়ে । 
হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এর কোনো প্রচলন ছিল না। এমনকি হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত 
সংকলিত কোনো অভিধান গ্রন্থেও এর ব্যবহার পাওয়া যায় না । হিজরি চতুর্থ শতাব্দী হতে এর 
প্রচলন ঘটে | এর পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র ঈমান বিষয়ক পরিভাষা হয়ে পড়ে ৷ 
777 -এর যুগে 
বং প্রাচীন আরবি ভাষায় -এর ব্যবহার পাওয়া যায় না। 5১:11 ও 31832 শব্দ 
হারা 
হয়নি । অবশ্য জমাট হওয়া বা দৃঢ় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল হাস্মাদ জীওহারী বলেন 
1১4৫ ১৪215 EAL CEN 258152১5852 
ডট 385 ঠোঁ 3543004 ০৭৪ 18 অর্থাৎ সম্পত্তি বা সম্পদ ই*তেকাদ করেছে। 
অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সঞ্চয় করেছে । কোনো কিছু ই'তেকাদ হয়েছে, অর্থ হলো, তা শক্ত 
এবং কঠিন মজবুত বা জমাটবদ্ধ হয়েছে অন্তর দিয়ে অমুক জিনিস ই'তেকাঁদ করেছে । আর 
তার কোনো মা*কুদ নেই । অর্থাৎ তার মতামতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই ।” 
হাতে গোণা দু'একটি হাদীসে 3৮3০1 শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস অর্থে নয়; 
বরং সম্পদ- পতাকা ইত্যাদি দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে যেমন একটি হাদীসে 
হযরত বারা ইবনে আধিব (রা.) বলেন, EE ULL 
415 অর্থাৎ আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, এমতাবস্থায় তিনি একটি পতাকা 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন । 


THE ই I 


হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলেমের কথায় 3541 ও ২১:52 শব্দটি 

পৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহত হয়েছে। যেমন হযরত আবূ হানীফা (র.) ফিকহুল আকবারে 

4১১০! শব্দকে ‘ধৰ্ম বিশ্বাস’ অর্থে ব্যবহার করেছেন । 

অবশ্য চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের লিখিত কোনো অভিধান গ্রহে £4; ১৪ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি ৷ 

যদিও ১৪০ _ 5382 _ 83382 ও ৬:৪০ শব্দ পাওয়া যায় । ৮ম শতকের পরে এই 

৯২৯০ শব্দের ব্যাখ্যা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন । 

£সনামি আকিদা বিষয়ক অন্যান্য পরিভান্কা : 

হযরত রাসূল গ্লু ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে আকিদা বিষয়ক অন্য কোনো পরিভাষা 

[১121 শব্দ ছাড়া] ব্যবহৃত না হলেও হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে কিছু পরিভাষার উৎপত্তি হয় | 

নিয়ে তা সবিস্তারে প্রদত্ত হলো । i 

১. ৬১৯৩৭ (5 : হযরত ইমাম আবু হানীফা রে.) 54:21 245 কে 15 
৫৬৫ নামে ব্যবহার করেছে্ন। তাওহীদই আকিদার মূল ভিত্তি। তিনি এ হিসেবে 
একে ১:৯১ (15 নামে অভিহিত করেছেন । -[ফিকহে আকবার] । 

28 হিজরি তৃতীয় শতকে ইসলামি আকিদা ও এ বিষয়ক মূলনীতি বুঝাতে উক্ত 
শব্দটির ব্যাপক পরিচিতি ঘটে ৷ সুন্নত বলা হয় রাসূল গুন -এর জীবনাদর্শ ও তার 
সাহাবাদের কর্ম আদর্শকে ৷ যেহেতু হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর দিকে নতুন মুসলিমগণ 
ইসলাম গ্রহণ করে নিজস্ব মত ও তর্ক দিয়ে সাহাবাদের সুন্নত থেকে বের হতে থাকলো । 
তাই সে যুগের ইমামগণ 'আস সুন্নাহ' নামক আকিদা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লেখেন এবং 
‘আস সুন্নাহ’ শব্দকে আকিদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন | 

৬. 50801 sf 220 052, কোনো কোনো আলেম হিজরি চতুর্থ শতকের পর উক্ত 
পরিভাষাটি আকিদা বুঝাতে ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী 
ইবনে ইসমাঈল আশ শায়ারী (র.) উল্লেখযোগ্য | তিনি 52311 ১:০1 3৮০ 8১031 
নামক একটি গ্রন্থও লিখেন । 

॥. ২২:৯1 : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে উক্ত পরিভাষাটি আকিদা বিষয়ক পরিভাষা 
হিসেবে ব্যাপক প্রচার লাভ করে । ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল আজুরী 
(র.) আকিদা বিষয়ক আশ শবীয়াহ নামক গ্রন্থও লিখেন । 

৫. 29:41 ৯15 : ইসলামি আকিদা বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় এ 
পরিভাষায় আখ্যা দেওয়া হতো । ধর্ম বিষয়ক দর্শন ও যুক্তি বিদ্যাকেই ইলমুল কালাম 
হিসেবে বুঝানো হয় । 

আহমদ আমীন (র.) বলেন, ইলমুল কালামটা মূলতঃ মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট । আব্বাসীয় 

খেলাফত যুগে সম্ভবত আল মামূনের শাসনকালে এর উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে । এর পূর্বে 

এ বিষয়ক পরিভাষা (১1 ও ৭৪3 ছিল। আল্লামা শিবলী নু‘মানী (র.) বলেন, আব্বাসীয় 

যুগে খলিফা মাহদীর যুগ পর্যন্ত এটা ইলমুল কালাম নামে অভিহিত ছিল না। কিন্তু যখন 

মামূনুর রশীদের যুগে মু'তাজিলা সস্প্রদায় দর্শন শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করে এবং দার্শনিক 
মনোবৃত্তি নিয়ে এই শাস্ত্রের গ্রস্থাদি রচনা শুরু করে তখন তারা এর নাম ইলমুল কালাম রাখেন । 
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হযরত রাসূলে কারীম হুট আপ - -এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে একটি 
পরিভাষাই ব্যবহার করতেন । আর তা হলো ০) ১5:31 যেহেতু এটি ধৰ্ম বিশ্বাস বিষয়ক 
প্রথম পরিভাষা তাই এর সংজ্ঞা আমাদের জেনে নেওয়া উচিত । তাই নিয়ে এর বিস্তারিত 
আলোচনা পেশ করা হলো । 


০1০1 “এর পিগিভি : 


ঙ, 


A 


১৮০৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ : ১0০)। শব্দটি ১০1 ধাতু হতে নির্গত | এর অর্থ- 
2৮০ অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ৷ 

51231 অৰ্থাৎ আনুগত্য করা । 

৮590 অর্থাৎ নির্ভর করা । 

(০৯৭ অর্থাৎ অবনত হওয়া । 

০০১ অর্থাৎ প্রশান্তি লাভ করা । 


£2১১ অর্থাৎ স্বীকৃতি দেওয়া । 


আল্লামা তাফতাযানী রে.) বলেন, ১15:31-এর আভিধানিক অর্থ হলো সংবাদ দাতার . 
সংবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তা গ্রহণ ও সত্যায়ন করা । 
ফায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার (র.) বলেন, 12 এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১৮০ 


কে 


২9559 <UL ১ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা | 
4 ১০ -এর পারিবাষিক সংজ্ঞা : 


৮০৮০০ পাত তলা 


.. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), বলেন. ০০৮০৪ 12117 ul)! 


এন ৮১১৯ ১৪ ০03০ অর্থাৎ আল্লাহ ত'আলা ও তীর রাসূল পু 
কর্তৃক সকল আদিষ্ট বিষয়াবলির উপর আমল ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াবলি পরিহার করাকে 
ঈমান বলা হয। 

ইমাম গাযালী রে.) বলেন- (* ৮২০২ NEE LES 
urls অর্থাৎ ঈমান বলা হয় হযরত রাসূল হুল যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব কিছুর প্রতি 
আস্থা স্থাপন করাকে । 

ঈমান বলা হয়, মহানবী যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা 
এবং তা আমাদের নিকট মুতাওয়াতির রূপে পৌছার জ্ঞান রাখা সংক্ষিপ্তের স্থানে সংক্ষিপ্ত 
এবং বিস্তারিত স্থানে বিস্তারিত । 

জমহুর ওলামাদের মতে, রি LS Fait 3 GC 
IN 1123 4111 ৬১০ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে রাসূল কর্তৃক আনীত 
সকল বিষয়াবলির সত্যায়ন করা ও তা মৌখিক স্বীকার করাকে ঈমান বলা হয় । 

আল্লামা কাজি বায়যাবী (র.) বলেন- 


৯০৯৯১ ইত ক 86 এ ০৯০৫02৮০৬৪১ 


৪৯৩০৫৯৪০৫১৯ ৯৩৯৯৯ ৯৩৭৫হ তর ই কর চ৯কলশশতস সসতিত৭ ৪৯৪ তত ৯৪৩৭ ৪৯ ৯৯৩৯৯ ৮৭ তত উ৯ জকত ত৯ ত উজ তত তক ৯ উতর সতত ০৯৯৯৯৫৪৯৫৪৫ ৯৮৪৪৩ ৪৪৯ ৪৯৪ ততততক তত ৯৯৯৯ -৯৯ককজ৯ততত ৩ কততিসতস এতশত ৯৪৫৪৫০২৫৭৮৩ 


৬. ET 


, রায়েদুত তুল্লাব থইকার (র.) বলেন- 1825 UE ETE 


নি 

ঠিক বিশ্বীসই মানুষের সকল সফলতার চাবিকাঠি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি । বিশ্বাসই মানুষের 
গরিচালিকা শক্তি । সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান মানুষকে সফলতার শীর্ষে তুলে দেয় এবং তার 
জীবনকে করে অনাবিল শান্তিময় ও আনন্দময় । আর ঈমান ও কর্মের নাম ইসলাম । বিশুদ্ধ 
ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি | মানুষ আল্লাহ তা'আলার যত ইবাদত ও গুণকীর্তন করে সব কবুল 
হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, বিশুদ্ধ ঈমান । তাতে কোনো প্রকার কুফর বা শিরক থাকতে 
গারবে না । একথা মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বহু স্থানে বলেছেন। 


তি পা তি র্ট 


যেমন এক স্থানে বলেন_. ০2 589 145০ ক তি 525 
EA ALD 0151, অৰ্থাৎ আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায় 
ও সে জন্য চেষ্টা করে এমতাবস্থায় সে মু'মিন । তাহলে তার চেষ্টা তথা কর্ম কবুল করা হবে। 


অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৬৪৪ ৩৯০31 3৫305 ile se 
০০০০৯ ১১৪০ (2 ০৬৪০৫ NES OES StS £ অর্থাৎ যে সকল 
মু'মিন পুরুষ বা নারী সৎকর্ম সম্পাদন করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর সেখানে তারা 
অফুরন্ত নিয়ামত ও রিজিক ভোগ করবে । _[সুরা নিসা] 
অনুরূপভাবে ইহলৌকিক জীবনে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যও 
বিশুদ্ধ ঈমান শর্ত । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ৯9 ০৯2৫3 ৩৪, - 312 ৬৮৪ ৬০ 
1৯4 ৮ ১০০৯৪ ১০ তপু ছি জল EEL (5 
০3125: অর্থাৎ পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করবে, এমতাবস্থায় 
যে সে মু'মিন তাহলে অবশ্যই তাকে ইহকালে পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং 
পরকালে তাদেরকে সর্বোত্বম প্রতিদান প্রদান করব । যেরূপ দুনিয়াতে বরকত লাভের জন্য 
ঈমান শর্ত অনুরূপ যদি ঈমান না থাকে তাহলে তার শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি । যেমন 


ইরশাদ হচ্ছে- 55 5 Coe CLS 2 il sz 21৩ So 
LILES BE AGILE 1244 5513 02539 £21 অর্থাৎ যদি 
জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে অবশ্যই আমি 
তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকত এবং কল্যাণসমূহের দ্বার উনুক্ত করে দিতাম । 
কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করলো, যার ফলে তাদের কৃত বর্ণনানুষায়ী তাদেরকে পাকড়াও 
করলাম । [সূরা আরাফ] 
আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব লাভের জন্যও ঈমান শর্ত ৷ যেমূন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন- EEE SN ESET AMES 
(১৫2 অর্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা 
চিন্তা গরস্থও হবে না । আর তারা তো এ সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া তথা 
আল্লাহভীতি অবলম্বন করেছে । [সূরা ইউনুস] 


ইস. আকীদাতুত্ব ত্রাহাবী (আৱবি-বাংলা) ২-ক 


হরর হারা... ৬ ভারতে 


বিশুদ্ধ ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব : 

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার 
অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও 
বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না । এজন্য এঁশী বাণীর জ্ঞানের উপর তার নির্ভরশীল 
হতে হয় ৷ এ কারণে কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলাম ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান 
ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা অসম্ভব । 
যেরূপভাবে ঈমান অর্জন করা জরুরি, সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরি | রাসূলগ্ুম্মঃ-এর 
রে সন 
কিন্ত তারা ঈমান সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ঈমান বিধ্বংসী বিষয়াবলি চিহ্নিত করতে 
না পারার কারণে নিজেদের ঈমান সংরক্ষণ করতে পারেনি । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি, নাসারা ও আরব 
কাফেরদের কথা উন্মেখ করেছেন৷ তারা সকলেই নিজেদেরকে খাঁটি ও নির্ভেজাল মু'মিন 
হিসেবে বিশ্বাস করতো এবং রাসূল প্র্টই-এর আনীত ধর্মকে তারা মনে করতো তাদের ঈমান 
ও পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া ধর্মের বিনষ্টকারী | যার ফলে তারা ইসলামকে গ্রহণ করেনি । 
কিন্তু তারা এ বি্ষিয়টি বুঝতে পারেনি যে, তাদের ঈমানকে কুফর ও শিরক গ্রাস করে বিনষ্ট 
করে দিয়েছে । অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত এবং অনেক সবকার্য সম্পাদন 
করত । কিন্তু তারা একথা জানতো না বা জানলেও বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ তা'আলা 
তো কুফর শিরক মিশ্রিত ইবাদত কবুল করেন না। এ কারণেই মুহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেন- 42 ৮১৭ ১৪ ০৮০23 ১৪৫৫ (০৩ অর্থাৎ, যে কেউ 
ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, ত তার সৎকর্মসমূহ নিক্ষল হয়ে যাবে । [আলে ইমরান] 
অন্যত্র মহানবী জয়ী কে উদ্দেশ্য, করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 581 ১ 
১2৮50] ৮5 উড এসি ৪৪৬৯ অর্থাৎ [শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে 

সতর্ক করতে গিয়ে বলেনা, যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল বিফল 
হয়ে যাবে । আর আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত 

সুতরাং ঈমান বিধ্বংসী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের, 
বিভ্রান্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া অতীব জরুরি | 


জ্ঞন্ত আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের শুরুত্ব : 

হযরত রাসূলে কারীম প্ু্ই যে সকল কর্ম করেননি সে সকল কর্ম সম্পাদন করাকে ইবাদত, 
বুজুগী মনে করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নিশ্চয় তার সুন্নত অপূর্ণ । অনুরূপ আকিদার ক্ষেত্রে তিনি 
যা বলেননি তাকে ইসলামি আকিদা হিসেবে গণ্য করাও তার সুন্নতকে অবজ্ঞা ও অপূর্ণ মনে 
করার নামান্তর | এমনটি করা পাপ বৈ কিছু নয়। কর্মের ক্ষেত্রে পাপ না থাকলেও আকিদার 
গেসে এবপ সুন্নত বিরোধিতার কারণে সে পাপী বলেই গণ্য হবে । 

এ ধরনের ব্যক্তির আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণে সে জাহান্নামী হবে | কারণ হযরত 
রাসুল ই বলেছেন- 


ইস. আকীদার ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ২-খ 


ও [গদাতুত্ অহাবী ১১ আববি-বাংলা 


২212585হ545ব ঈহ ইক উচিত ৮৯৯৮ ৩৮৩৫৯ ৪৩ তি ৯৩ হত তত তত ৯৯৯ তত৮শকিহ কত কত ৩৯৯ ৯০০৯০৯৩৯৯৩৩ ৫৯৯০৯% ক ৪৩৫৯৯৮৯০৯৯৯ ৪৯৩৯ ত৯িততিজ তত কত ৪৫ ৬৪৮৮০০৩০৪৩০ ০৫ রত উর ও ত৫কজজরকতশ ৮৪৯৩৭ ৭ ৪৯৫৯৭ ৪৪৩৪ ৪ ততসকককিতককক ওক 


55252225755 ১৮ ০৪556 290-1235 8), 
755 রে বিএ 

EAE DL OC JG tli 
এখাৎ নিশ্চয় বনী ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল ; আর আমার উম্মত [আকিদাগতভাবে] 
॥৩ দলে বিভক্ত হবে । এদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে ! সাহাবায়ে কেরাম 
(4.) প্রশ্ন করলেন, সে দলটি কারা? হে আল্লাহর রাসূল পু ! উত্তরে তিনি বললেন, আমি 
এখং আমার সাহাবীগণ যে রীতিনীতির উপর রয়েছি । 

উপরিউক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায় । 

১. হাদীসে বর্ণিত ৭৩ দলের মধ্যে কেবলমাত্র একদল জান্নাতী হবে ৷ আর অবশিষ্ট ৭২ দল 
জাহান্নামী ৷ অবশ্য তারা কাফের নয়; বরং আকিদার ক্ষেত্রে ক্রটি থাকার কারণে পাপী 
হয়েছে । যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে । হ্যা, যদি তার ত্রুটিযুক্ত 
আকিদা কুফরি হয়, তবে তা ভিন্ন কথা । 

২, ইসলামি শরিয়ত ও আকিদার ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই সত্যের মাপকাঠি । 

৩. আকিদার ক্ষেত্রে রাসূল ক্র ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি আকিদা পোষণ করেছেন তা 
জানা সকল মুসলমানের অত্যাবশ্যক | ইসলামি শরিয়ার সর্বক্ষেত্রে হুবহু তাদের অনুসরণ 
করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি । 

সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য সঠিক আকিদা ও বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন 

করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ 


গ্রন্থকার ইমাম তাহাবী (র.) : 


নাম ও বংশ : তীর প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবূ জাফর ৷ পিতার নাম মুহাম্মদ । তার 

ংশ পরিক্রমা হলো- আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে মাসলামাহ 

ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে সালামা ইবনে সুলাইমান ইবনে হারবুল আযদী আল হাজারী আল 
মিসরী আত ত্রহাবী (র.) । 

ইয়ামেনের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম আযদ ৷ এরই একটি শাখার নাম হাজার | 'ত্বৃহা' 

নামক এলাকায় তিনি বাস করতেন । বর্ণিত সব দিকেই সম্বন্ধ করে তাকে কখনো আযদী, 

কখনো হাজরী আবার কখনো তৃহাবী বলা হয় । তবে তিনি তৃহাবী নামেই সমধিক পরিচিত । 
জন্ম: ইমাম তাহাবী (র.) ১১ই রবিউল আউয়াল মাসে জন্ুগ্রহণ করেন । অবশ্য তাঁর জন্য সন 
নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় । 

১. ইবনে আসাকির রে.) ইবনে ইউনুস (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম ত্ৃহাবী রে.) ২৩৯ 
হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল কাদের কুরাশী, ইবনে নুকতা, ইয়াকৃত ইমাবী, 
আল্লামা ইবনে জাওষযী, আল্লামা সুযূতী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা হাফেজ 
ইবনে কাসীর, ইবনুত তাগরী, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 
ও মিসরীয় ব্যক্তিবর্গের মতেও ইমাম তৃহাবী (র.)-এর জনন ২৩৯ হিজরি সনে হয়েছে । 
[জাওয়াহেরে মুযীআ, মুজামুল বুলদান, লিসানুল মীজান, হুসনুল মুহাযারা, আল বুলদান 
ও আন নুজৃযুষ যাহেরা ইত্যাদি গ্রন্থ ভ্রষ্টব্য] 


আত 22542! 


২. কারো মতে তিনি ২২৯ সনে জনুগ্রহণ করেন। 

৩. কেউ বলেন, তিনি ২৩৭ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪, কতক এতিহাসিক ব্যক্তি বলেন, তিনি ২২৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন । 

৫. কতিপয় ইতিহাসবেত্তীর মতে ইমাম তৃহাবী রে.) ২৩৮ হিজরিতে জনুগ্হণ করেন । 

তবে প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ । 

যাই হোক তিনি উপরিউক্ত যে কোনো এক সনে ১১ই রবিউল আউয়াল রবিবার মিসরের 
মফস্বল নগরের তাহতুত গ্রামে এক সস্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 

শৈশবকাল : খোদাভীর আলেম পরিবারে ইমাম তৃহাবী রে.) জনুগ্রহণ করায় তার শৈশবকাল 
শুরু হয় ধর্মীয় পরিবেশে । তার শৈবকাল অতিবাহিত হয়েছে মা বাবার সুশাসন ও সুদৃষ্টির মধ্য 
দিয়ে ৷ পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের মতো তার শৈশব কাটেনি ৷ তিনি সকলের নিকটই অত্যন্ত 
নর, ভদ্র ও মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন । 

শিক্ষী জীবন : ইমাম তৃহাবী (র.) ছিলেন তীক্ষ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী । স্বীয় 
পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস, যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ, 
ইমাম শাফেয়ী রে.)-এর একনিষ্ঠ শীর্ষ ইমাম ইসমাঈল মুযানী (র.)-এর নিকট মাধ্যমিক ও 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার মামা শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন বিধায় 
তিনিও ছোটকাল থেকে শাফেয়ী মাজহাব অনুযায়ী গড়ে উঠেন । তিনি আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া 
ইবনে আমরুসের নিকট কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন । ইমাম আহমদ ইবনে আবু ইমরান, 
জাফর ইবনে আবূ ইমরান, কাজি আবদুল হামীদ ইবনে জা“ফর, কাজি বকর ইবনে কুতাইবা 
ও আবূ আজীম প্রমুখ ওলামাদের নিকট তাফসীর হাদীস, ফিকহ ও আকাইদ, যুক্তিবিদ্যা ও 
ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন । 

ইমাম ত্ৃহাবী (র.)-এর হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ : তিনি যে সকল শিক্ষক 
মহোদয় থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাদেরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় । 

১. যে সকল উত্তাদ থেকে “মা'য়ানীল আছার” ও “মুশকিলুল আছার” গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 
২. যে সকল উস্তাদ থেকে “মায়ানিল আছার” গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন । | 

৩. যে সকল উত্তাদ থেকে “মুশকিলুল আছার” গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন ! 

৪. যে সকল উত্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে হাদীস বিশারদ ও এঁতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছে । 
নিম্নে সে সকল স্তরের উত্তাদগণের নাম প্রদত্ত হলো । 


প্রথম স্তর : 


ইবরাহীম ইবনে আবূ দাউদ [মৃ. ২৭২ হিজরি] আল বাবালুসী (র.) ৷ 
আহমদ ইবনে শুআইব আবু আব্দুল্লাহ আন নাসায়ী [২১৫-৩০৩ হি.] 
আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ওহাব মিসরী (র.) [মৃ. ২৬৪ হি.] 
আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন আল খুরাসানী আল মিরওয়াষী [মৃ. ২৬৭ হি. ] 
আহমদ ইবনে আবূ ইমরান (র.)[মৃ. ২৮০ হি.] 

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউনুস আল বাগদাদী [মৃ. ৩০৪ হি.] 

. বাহার ইবনে নাসর ইবনে সাবিক আল খাওলানী [মূ. ১৮০ হি.] 

. বাকর ইবনে কুতাইবা আল বাকবাবী আল মিসরী [মূ. ২৮২ হি.] 


ই উঠি লি হুর নিব 


আকীদাতুত হৃহাবী ০ আরবি-বাংলা 

॥, হুসাইন ইবনে নাসর ইবনে মা'আরিফ আল বাগ্দাদী [২৬১ হি.] 

১০. রাবী ইবনে সুলাইমান আল জাষী আবু মুহাম বিসরী [মৃ. ২৫৬/৮৭০] 

১১, রাবী ইবনে সুলাইমান আল সুয়ামিন আবু মুহাম্মদ আল মিসরী [১৭৪/৭৯০] 

১২. রাওহা ইবনে ফারজ আল কাত্তান আবু যিনাব আল মিসরী [১৮৬/৮০২] 

১৩. আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ আদ দামেশকী [২৮২/৮৯৪] 

১৪. আবদুল আজিজ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালেদ আল উমুয়ী আল 
আত্তাবী আল বিসরী [২৮৪/৮৯৭ হি.] 

১৫. আবদুল গনী ইবনে আবদুল আকীল আল লাখমী আবূ জাফর মিসরী [১৬৪/৭৮০] 

১৬. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আর রাকী আল আহওয়ামী [২৫৬/৮৬৯] 

১৭, আলী ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা আল কুফী [২৭২/৮৮৬] 

১৮, আলী ইবনে আবদুল আজিজ আল বাগদাদী [মৃ. ২৮৬/৮৯৯] 

১৯. সুলাইমান ইবনে মু‘আবিয়া ইবনে সুলাইমা আল কায়সানী [১৮৬/৮০২] 

২০. আলী ইবনে মা‘বাদ ইবনে নূহ আল বাদাদী রে.) প্রমুখগণ | [২৫৯/৮৭৩] 

দ্বিতীয় স্তর : 

১, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জাররাহ আল জুযাজানী (র.) আবূ আবদুর রহীম (র.) [২৪৫/৮৫৯] 

২. মুহাম্মদ ইবনে হাসসান আন নাহবী (র.) [২৭২/৮৮৫] 

৩. মুহাম্মদ ইবনে মারযুক (র.) [২৪৮/৮৬২] 

8. ওয়াহবান ইবনে ওসমান আল ওয়াসীত আল বাগদাদী (র.) [২৩৯/৮৫৩] 

৫, মূসা ইবনে মুবারক (র.) 

৬. হাশিম ইবনে মুহাম্মদ ইয়াধীদ আল আনসারী আবুদ-দারদা (র.) প্রমুখগণ । 

তৃতীয় স্তর : 

আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলুল আত তানৃখী রে.) আবূ জাফর [২৩২/৮৪৫] 

আহমদ ইবনে হাম্মাদ আত তুজায়ভী আবূ জাফর মিসরী (র.) [২৫৬] 

আহমদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক আবুল হুসাইন আর রুহাবী (র.) [২৬১/৮৭৫] 

আহমদ ইবনে সিনান ইবনে আসাদ আবূ জাফর আল ওয়াসীত আল কাত্তান (র.) [২৫৬/৮৬৯] 

আহমদ ইবনে ওসমান হাকীম আল আওদী আবু আবদুল্লাহ রে.) [২৬১/৮৭৪] 

ইবরাহীম ইবনে হাঁসান ইবনে হায়সাম আল খাস“আমী আবূ ইসহাক আল মাসাসী আল মিকসামী (র,)। 

ইসমাঈল ইবনে হামদুয়াহ আল বিকান্দী আবু সাঈদ আল বুখারী [২৭৩/৮৮৬] 

. হাসান ইবনে বাকর ইবনে আবদুর রহমান আবূ আলী আল মারওয়াযী ৷ 

, হাসান ইবনে গুলায়ব ইবনে সাঈদ আল আজাদী [২৯০/৯০২] 


১০.আবদুলাহ ইবনে আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস আস সাজশতানী আবূ বাকে €র.) 
[২৩০/৮৪৪] প্রমুখগণ | 
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১. ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে জালীল আল ওযুরী আবুল ইসহাক আন্দুল্সী (র.) [৩০০/৯১২] 
২, আলী ইবনে হুমাইন ইবনে হারব ইবনে ঈসা আল কাজি আবূ উবায়দ ইবনে হারবুয়াহ রে.) 1২৮৬/৮৯৯] 
৩. হারূন ইবনে সাঈদ আল আয়লী আস সাঁবদী আবূ জাফর আত তামীম [২৫৩/৮৬৭] 

৪. আলী ইবনে আবদুল আজিজ আল হাফিজ আবুল হাসান আল বাগবী (র.) [২৮৬/৮৯৯] 
৫. ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব ইবনে বাদী আল খাওলানী আল আল্লাফ (র.) [২৮৯/৯০১] 
শিক্ষা সফর : 

ইমাম তৃহাবী (র.) তৎকালীন সর্বাপেক্ষা বড় আলেম এবং প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের নিকট 
জ্ঞানার্জন করার পরও উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, জেরুজালেম, গাজা এবং 
আসকালানসহ বিভিন্ন শহরে সফর করেন | এছাড়াও তিনি ইয়ামান, বসরা, হেজাজ, কৃফা ও 
খুরাসান দেশ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন । 

কর্মজীবন : 

ইমাম তৃহাবী (র.) সৃদীর্ঘকাল জ্ঞানান্বেষণের পর শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন । পূর্ণ 
মন মানসিকতা তাতে ঢেলে দেন । ফলে তিনি সকলের নিকট একজন সফল শিক্ষক হিসেবে 
পরিচিত হন। তাঁর দরসে অনেক দূর থেকে জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা এসে ভিড় জমাতেন | এ 
শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখা লেখিতে মনোনিবেশ করেন । যার ফলে তার কর্মময় 
জীবনের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে । 


ইমাম ত্ৃহাবী (র.) সম্পর্কে মনীষীদের অভ্ডিমত : 

ইমাম ত্ৃহাবী (র.) সমকালীন ও তার পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট মনীষীদের দৃষ্টিতে ছিলেন এক 

অনন্য মানুষ । তীরা সর্বদা তীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করতেন । নিয়ে কয়েকজন মনীষীর 

মতামত তুলে ধরা হলো। 

* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী €র.) বলেন, ইমাম তৃহাবী রর.) নির্ভরযোগ্যতা, আমানতদারী, 
দিয়ানতদারী এবং হাদীস ও হাদীস এর সনদের ক্রটি ও নাসেখ মানসূখ [তথা কোনটার 
হুকুম রহিত ও কোনটার হুকুম বলবৎ রয়েছে! এসম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন । 
এ ব্যাপারে উম্মতের একমত্য রয়েছে । তারপর এ স্থান কেউ পূর্ণ করতে পারেনি । 

* ইবনে আবদুল বার মালিকী (র.) বলেন, ইমাম ত্ৃহাবী (র.) হানাফী মাজহাবধারী হওয়া 
সত্বেও সকল মাজহাবের ফিকহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন । 

* আল্লামা আবদুল মাহাসিন (র.) বলেন, ইমাম তৃহাবী (র.) ফিকহ, হাদীস, ইখতেলাফে 
ওলামা, ফিকহী আহকাম এবং ভাষা ও ব্যাকরণে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
হানাফী মাসলাকের একজন মর্ধাদাসম্পন্ন ফকীহ ছিলেন ৷ 

* ইবনে ইউনুস (র.) বলেন, ইমাম ত্ৃহাবী রে.) নির্ভরশীল, আস্থাবান, বুঝমান ফকীহ 
ছিলেন । তারপর তার মতো দ্বিতীয়জন আর আসেনি । 

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইমাম তবহাবী (র.) ছিলেন হানাফী মাজহাব 
সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, এমনকি তিনি সকল মাজহাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। 
তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ ৷ তিনি শরহুল মায়ানীল আছারে ইমাম শাফেয়ী (র.) 
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থেকে এক ওয়াসেতায় এবং ইমাম মালেক রে.) থেকে দুই ওয়াসেতায় ইমাম আজম (র.) 
থেকে তিন ওয়াসেতায় এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাস্বল (র.) থেকে এক ওয়াসেতায় 
হাদীস বর্ণনা করেছেন । 

* আল্লামা মুহাম্মদ কাউছার (র.) বলেন, ইমাম তৃহাবী (র.) ফিকহের মুজতাহিদদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । তিনি রেওয়ায়েত ও দেরায়েত উভয়ের সাথে সংশিষ্ট স্বরচিত অত্যন্ত 
উপকারী অনেক অনবদ্য গ্রন্থ রেখে গেছেন । 


মাজহাব পরিবর্তন : 


যখন ইমাম ত্ৃহাবী বিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তিনি হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন । 
এর পূর্বে তিনি শাফেয়ী মাজহাব-এর অনুসারী ছিলেন । তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে 
ওলামাদের অনেক মতামত রয়েছে । আবার বানোয়াট ও অসারতাও রয়েছে । নিমে তার 
মাজহাব পরিবর্তনের সর্বাধিক বিশুদ্ধতম কারণ তুলে ধরা হলো । 

ইমাম তৃহাবী রে.)-এর আপন মামা ইমাম মুযানী রে.)-এর নিকট শাফেয়ী মাজহাবের শিক্ষা 
গ্রহণ করেন । তীর মামা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একজন বিশিষ্ট ও মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্তেও 
নিজ ভগ্মি পুত্রের জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন ৷ যার কারণে ফিকহের 
ময়দানে ইমাম ত্বহাবী রে.) যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন | ততই তিনি দ্বিধাদ্ন্ছে ভুগছিলেন । 
কারণ উসূল ও মূলনীতির পটভূমি খুটিনাটি বিষয়ের সমাধানে তিনি দ্বিধাদ্বন্দে ভুগতেন । তার 
মামার পক্ষে তার অনুসন্ধিৎসা নিবৃত করা সম্ভব হতোনা ! এ অবস্থায় ইমাম ত্হাবী খোঁজ নিয়ে 
জানতে পারলেন যে, তার মামা মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সমাধান দেওয়ার জন্য হানাফী 
মাজহাবের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন এবং সে আলোকে সমস্যার সমাধান দেন! এ অবস্থা 
দেখে তিনি নিজেও হানাফী মাজহাবের গ্রস্থাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করেন । আর এ ব্যাপারে 
তিনি নিজেই বলেন, আমি মামাকে সর্বদা হানাফী মাজহাবের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করতে দেখে 
আমি নিজেও তাতে লেগে পড়ি এবং আমি তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ করি যে, হানাফী 
মাজহাবের দলিল আদিল্লা শাফেয়ী মাজহাবের প্রমাণাদি হতে অধিক শক্তিশালী ও অকাট্য । 
যার ফলে তা আমার হৃদয়ে রেখাপাত করে । আমার মামা যখন আমার এ অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত হন, তখন তিনি আমার প্রতি রাগ হয়ে বললেন, 04 ০ ০৯ 4 5110 
আল্লাহর শপথ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। অতঃপর তিনি মামার সঙ্গ ত্যাগ করে হানাফী 
মাজহাবের বিশিষ্ট আলেম, কাজি আহমদ ইবনে আবূ ইমরান বাগদাদীর নিকট ফিকহে 
হানাফীর জ্ঞানার্জন শুরু করেন । পরিশেষে হানাফী মাজহাবের প্রতি পূর্ণ আকৃষ্ট হয়ে শাফেয়ী 
মাজহাব ত্যাগ করে হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন । -[আল-হাভী] 
এতদ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আশ শুরূতী রে.) বলেন, আমি ইমাম তৃহাবী (র.) 
কে তার মাজহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম । প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমার 
মামা আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল মুযানীকে হানাফী মাজহাবে গ্রস্থাবলি 
অধ্যয়ন করতে দেখেছি এবং তিনি তা থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করতেন ৷ যার ফলে 
আমার অন্তরেও হানাফী মাঁজহাবের গ্রস্থাদি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং আমিও অধ্যয়ন 
করতে লাগলাম । আর এই অধ্যয়নই আমার অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করলো । যার ফলে 
আমি হাঁনাফী মাজহাব গ্রহণ করি । 
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ইমাম তৃহাবী (র.) কে মুসলিম সমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না । 
তার জীবন এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, ত তার জীবমীর উপর অনেকেই ডষ্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন 
করেছে। তৃতীয় শতকের খ্যাতনামা মনীষীদের অন্যতম হলেন তিনি । ইলমে হাদীস ও ইলমে 
ফিকহ উভয় ক্ষেত্রেই তার ছিল অসামান্য জ্ঞান । হাদীস মুখস্থ করার সাথে সাথে ফিকহ ও 
ইজতিহাদেও তার অবস্থান ছিল অনেক উপরে | তাকে অনেক উঁচু পর্যায়ের মুজতাহিদগণের 
মধ্যে গণ্য করা হয় । তিনি একজন মুজতাহিদ মুনতাসিব ছিলেন । তিনি হানাফী মাজহাবের 
শুধু মুকাল্লিদই ছিলেন না; বরং অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে স্বয়ং আবু হানীফা (র.)-এর ভিন্ন 
মতও পোষণ করেছেন । এ কারণে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষবী (র.) বলেছেন, ইমাম তৃহাবী 
রে.) ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্তরের ইমাম | তাঁর মর্যাদা তাদের থেকে 
কোনো অংশেই কম নয় । 


ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম তৃহাবী রে.)-এর অসাধারণ যোগ্যতা থাকার 
85 
কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না । তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক ছাত্রের নাম তুলে ধরা হলো । 
আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ আবূ উসমান (র.) [৩২৯/৯৪০] 
হুমায়দ ইবনে সাওয়াবাহ আবুল কাসেম আল জুযামী আল আন্দুলুসী (র.) 
, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মনসূর আল আনসারী আবু বাকর দামিগানী আল কাজী (র.) 
. ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আবদুল আজিজ আবু সাঈদ আল জুরজানী আল 
খাল্লাল আল ওয়াররা রে.) [৩৭৩] 
, হুসাইন ইবনে আহমদ ইবনে আবু আবদুল্লাহ আল হাফিজ আশ শামাখী [৩৭৩/৯৮২] 
৬. সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব আত তাবরানী আবুল কাসেম | [২৬০/৮৭৩] 
৭. হুসাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে জাবের আবূ আলী আল ফারায়েমী ইবনে আল রামরাম রে.) 
[৩৬৮/৯৭৮] 
৮. মাস্লামা ইবনে কাসিম ইবনে ইবরাহীম আবুল কাসেম আল কুরতুবী [৩৫৩/৯৬৮] 
৯. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলী আল মুকরী আবু বকর আল হাফিজ ।[২৮১/৮৯৪] 
১০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে জুবায়ের আবূ সুলাইমান আল হাফিজ আর 
রাবেয়ী 1[৩৭৯/৯৮৯] 
১১. মুহাম্মদ ইবনে মুযাফফার ইবনে মুসা ইবনে হুসাইন আল বাগদাদী রে.) [৩৭৯/৯৮৪। 


রচিত প্রন্থাবলি : 

ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে ইমাম তৃহাবী (র,)-এর অবদান অনস্বীকার্য | শিক্ষা খাতে রয়েছে ইলমে 
দীন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৷ অনুরূপ রচনা গ্রন্থনার ক্ষেত্রেও তার অবদান 
রয়েছে । যা কখনো অস্বীকার করা যাবে না ৷ ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, দর্শন 
প্রভৃতি বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে ৷ তার অনবদ্য গ্রন্থ রচনার সংখ্যা 
অনেক । নিয়ে তার কিছু বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো | 


০০3 ৬ 


> 
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এটি হলো আলোচা হের নাম । যাকে আমরা আকিদাতূত তুহাবী নামে চিনি। 

চা 

তাফসীর শাস্ত্েও তিনি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তীর লিখিত ২টি 
তাফসীর গ্রন্থ হলো- ১. আহকামুল কুরআন ও ২. তাফসীরুল কুরআন । 


ফিকহ শাস্ত্র : 

যে সব গ্রন্থ রচনা করে তিনি ফিকহ শান্ত্রকে সার্থক করেছেন তা নিমরূপ- 

১. আল মুখতাসারুল কাবীর ৷ ২. ইখতিলাফুল ওলামা । ৩. আশ শুরুতুল আওসাত । ৪. 
শরহুল জামিঈল কাবীর । ৫. আন নাওয়াদিরুল ফিকহিয়্যাহ । ৬. জুযুউন ফী কিসমিল ফাই 
ওয়াল গানাইম | ৭. জুযউন ফির রাবিয়্যাহ । ৮. আল ওয়াসায়া ওয়াল ফারাইজ । ৯. আল 
মুখতাসারুস সাগীর | ১০. আশ শুরুতুল কাবীর | ১১. আশ শুরুতুস সাগীর | ১২, শরহুল 
জামিউস সাগীর | ১৩. জুযউন ফী আরদি মাক্ধাহ ৷ ১৪. কিতাবুল আশরিবাহ ! ১৫. জুষআনে 
ফী ইখতিলাফির রেওয়ায়েত আলা মাজাহিবিল কুফিয়্টান। ১৬. আল মুহাজির ওয়াস 
সিজিল্লাহ | ১৭. আল কিতাবুল ফিল ফুরূ' । 


ইতিহাস শাস্ত্র: 

ইমাম তৃহাবী রে.) কর্তৃক রচিত ইতিহাস শাস্ত্রের বিরল গ্রন্থসমূহ- ১. আত তারীখুল কাবীর । 
২. আন নীওয়াদির ওয়াল হেকায়াহ । ৩, আখবারু আবু হানীফা ওয়া আসহাবিহী । ৪, আর 
রাদ্দু আলা আবী উবায়দ ফীমা আখতাআ ফীহি ফী কিতাঁবিল আনসার । 


ইন্তেকাল : 

এই ধর্মভীরু আলেমে দীন, স্বনামধন্য ভাষা বিজ্ঞানী, জ্ঞান তাপস, হানাফী মাজহাবের 
স্বনামধন্য মুজতাহিদ-মুজাদ্দিদ ইমাম তৃহাবী (র.) ৩২১ হিজরি সনের জিলকদ মাসের চাদনী 
রাতে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান ''মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর । তাঁকে 
কারাকা নামক কবরস্থানে দাফন করা হয় । 


আকিদা বিষয়ক প্রস্থাবলি : 

আঁকিদাগত বিভক্তি ও দলাদলি যখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দেখা দিলো, তখন আহলে সুন্নত 
ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ ইসলামের মূল ধারাকে ঠিক রাখার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি তথা ইসলামি আকিদার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্বেষণ করেন 
এবং হিজরির দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক থেকে অনেক বই পুস্তক এ ব্যাপারে রচনা করেছেন । 
নিয়ে কিছু সংখ্যক বই লেখকের নামসহ তুলে ধরা হলো । 
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[ভি ভি নি 
নর LU ইবনে শাহীন আবূ হাফস ওমর ইবনে আহমাদ | ৩৮৫ 
LE 








সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী রর.) 
EE TE আল আসসাল = বা লক ক লা ১৯০ 


ইলা ই 
পা হাসান (র.) 
আহলিল হাদীস রহমান আস সাবুনী রে.) 
৪৫৮ হিজরি 
বু হামিদ গাজালী (র.) _ 
ওমর ইবনে মুহাম্মদ আন নাসাফী রে.) 
শারহুল আকাইদ সা'দুদ্দীন তাফতাষানী (র.) 
ইবনে আবীল ইজ হানাফী রে.) 
আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব হাব) 
এছাড়াও যুগে যুগে আকিদা বিষয়ক আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে । যে যুগেই বাতিল, 
মতবাদ গজিয়েছে সে যুগেই সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাদের জবাবে অনেক আকিদা 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন | 
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অনুবাদ : শায়েখ, ইমাম, ফকীহ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু 
জাফর আল ওয়াররাক আত ত্বহাবী আল মিসরী (র.) বলেন, কিতাবে উল্লিখিত এ 
অংশটুকু স্বয়ং ইমাম ত্বহাবী €র.) লিখেননি ৷ কেননা আত্মপ্রসংসা করা বিশিষ্ট 
মনীধীগণের অভ্যাস নয় ৷ এ কারণে তিনি লিখেননি; বরং তার কোনো এক ছাত্র বা 
ভক্ত লিখেছে বলে ধারণা করা হয় । 


AE 54: £21] শব্দের অর্থ বৃদ্ধ । বহুবচন ৮৮৫ ; নিজ উস্তাদের প্রতি 
সম্বন্ধ করে শায়েখ বলা হয় | আলেম ব্যক্তি, গোত্রপতি এবং প্রত্যেক এ ব্যক্তির প্রতি শায়েখ শব্দ 
সম্বোধিত হয় যিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও সফলতার দিক থেকে বড় হন। 
1551 ৫15৪ : কাগজ প্রস্তুতকারী, কাগজ বিক্রেতা, ব্যারিস্টার, কাতেব ইত্যাদি । এটি 
একটি ইঙ্গিত বাচক শব্দ । এটি ত্ৃহাবী (র.) সম্পর্কে বলা হয় কারণ তিনি হানাফী মাযহাবের 
(3199) ব্যারিস্টার ছিলেন । 

£54431 232 4155 : এটি একটি গুণবাচক নাম । একটি সম্মানসূচক উপাধি ৷ যেহেতু 
ইমাম তৃহাবী রে.) শরিয়তের গবেষক, বিশ্লেষক । এজন্য তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় | 
যা তার উপাধী ছিল। 

৩৮1: তা মিসরের পাহাড়ী অঞ্চলীয় একটি গ্রাম বা লোকালয় । সেখানে তিনি জন্ুগ্রহণ 
করেছেন । তাই তাকে তৃহাবী বলা হয় এবং মিসরের অধিবাসী হওয়ায় তাকে মিসরীও বলা 
হয়। 

বি. দ্র. ইমাম তৃহাবী (র.)-এর জীবনী ভূমিকায় বিস্তারিত রয়েছে । 


প্রথম পাঠ 


ACE EE ০ 4১৩৪০5৩৯1৬৬ 
অনুবাদ : ইহা এই কিতাবটি] আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা সম্পর্কে লিখিত ৷ 


২১১৮৫ 9033 ৫১ ৬: এখানে ৯২:৯০ শব্দটি $58০-এর একবচন । এর শাব্দিক 
অর্থ হলো, ইয়াকীন, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি । পরিভাষায় আকিদা বলা হয়, এমন 
ইলমকে যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একতৃবাদ এবং তীর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে । 


কিতাবের নামকরণ : 

এই কিতাবের নাম £1 55 যু আকিদাতুত তুহাৰী নামে সমধিক, পরিচ্তি । কতক 
আলেম বলেন, এই কিতাবের নাম- Tall A ELGG 
২241 ৫৯ বি, গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী রে.) বলেন, এ কিতাবটি লিখা হয়েছে আকিদা 
সম্পর্কে, যে আকিদা পোষণ করেছেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ৷ নিয়ে আহলে সুন্নাহ 
ওয়াল জামাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এবর পরিচিতি : 


* আভিধানিক অর্থ : রি 
২%1। ৫১ এটি একটি যৌগিক শব্দ । তার মধ্যে একটি 475 অপরটি হ২411 ৯ 
শব্দটির অর্থ হলো মালিক, অনুসারীবৃন্দ, আত্মীয়-স্বজন, বাসিন্দা, অধিবাসী, পরিবার ইত্যাদি । 
যেমন্‌_আল্লাহ তা'আলা বলেন- HSS sl (5 

আর ২:44 শব্দের অর্থ হলো, রীতিনীতি, আদৰ্শ, অভ্যাস । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


57৩ পাও 
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১. প্রখ্যাত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন- (১৪1, ২০০৯5, EE এমা 
2০585715551 85 পা ৮1 ০১৮ 26 533০41 
টা আহিল ওম মাত ইলা হল সি দক খর বলের 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন, সারার ডি ও সহা সহা দর গলত অমাত বের 

২. প্রখ্যাত দার্শনিক, ইবনে উইয়ান (র.) বলেন- 33১1 2 52 2 1715 
SEDI ১১৯ 0৫ ই 511 1359 255 9৫ 5:41 অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত 
বলা হয় এঁমন এক দলকে যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল হুনু -এর সুন্নতকে অনুসরণ করে । 

৩, কতক আলেম বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয় মুসলমানদের এ দলকে যারা রাসূল প্র 
ও তীর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত পন্থায় ইস্তেকামাত তথা অটল থাকে! 


৪, কতিপয় আলেমের মতে, সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত | 


ও!কীদাতুত্ত তুহাবী ২৯ আরবি-বাহ 
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. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : 


মানবী হযরত মুহাম্মদ গঞ্ই একটি ভবিষ্যত বাণীতে বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যেও 
ণনি ইসরাঈলের ন্যায় বিভক্তি আসবে । বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল । আর আমার 
উম্মত হবে ৭৩টি দলে বিভক্ত । তনুধ্যে একটি দলই মাত্র নাজাত প্রাপ্ত হবে । এই দলটির 
পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল কঃ বলেন, তারা এ সব লোক যারা আকিদার ক্ষেত্রে আমি ও 
আমার সাহাবাদের রীতি ও নীতির অনুসরণ করবে ! হযরত রাসূল শুনু -এর মুখনিসৃত বাণী 
তাঁর মৃত্যুর পরই বাস্তবে রূপ নিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষ দিক হতেই 
গঁজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বিভক্তি শুরু হয় ৷ তারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির 
জন্য এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি মৌলিক আকিদার মধ্যে তাদের 
কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায় । যার কারণে তারা রাসূল গ্রু্ুঃ ও তীর সাহাবাদের রীতি 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । 

তাদের অগ্রবর্তীরা হলো খারেজী, রাফেজী, কাদরিয়া, শিয়া, মুরজিয়া ও জাবরিয়া প্রভৃতি দল ! 
ইসলামের স্ঠিক আকিদাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ধারাকে সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা ও যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে দেয় । 

ইসলামের এই ক্রান্তিকালে একদল হক পন্থি আলেমে দীন রাসূল এই ও তার সাহাবীদের 
মতানুযায়ী কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক আকিদাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচারণার 
কাজ আরম্ভ করে। পাশাপাশি শ্রান্তদের যুক্তি ও দাবি কুরআন হাদীসের আলোকে খণ্ডন 
করেন। এ মনীষীদের মধ্যে চার মাজহাবে ইমাম, ইমাম তৃহাবী, ইমাম শা“বী, ইমাম গাযালী 
ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ মুসলিম সমাজের 
অধিকাংশই তাদের সমর্থন করেন ৷ বর্তমানেও গুটি কয়েক মুসলমান ব্যতীত সকলেই তাদের 
মতের অনুসারী । আর এরাই হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত । যদিও ভ্রান্তরা তাদের 
মতাদর্শ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রচারণা করে এবং এটাকে সত্য বলে দাবি করে ৷ 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল ও সঠিক পথ তো একটিই ৷ কারণ এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত 


সরল রেখা একটিই হয় ! পক্ষান্তরে বক্র রেখা অনেকগুলো হতে পারে । 
ভা ০২ A Sl 


এটাই হযে জমি দেওয়া সরল পথ । তোমরা এই সরল পথের অনুসরণ কর । এতদভিন্ন 


অন্য সকল [ভ্রান্ত] পথের অনুসরণ পরিহার কর ৷ তা না হলে তোমাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ 
হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। {সূরা আর্ন‘আম|] 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা : 


অত্র কিতাবে যতগুলো আকিদা উল্লেখ করা হবে সবগুলোই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের 
আকিদা । কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলোর উত্থান ও তাদের বাতিল মতবাদ প্রচারণা প্রেক্ষিতে সঠিক 
আকিদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিমৌক্ত আকিদাগুলো তারা কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে পেশ করে থাকেন ! 


আকীদাহ তুহাবী..... ২২, -.......আরবি- বাংলা 
১. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ : : তাওহীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ অত্যন্ত সচেতন মেধা ও 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানকারী একটি জামাত ৷ তারা আল্লাহ তা'আলার একত্বতার বিপরীতে 
কোনো উক্তি করতে অসম্মত । পক্ষান্তরে ভ্রান্তরা পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে শরিক 
স্থাপন করে৷ 

হযতর মুহাম্মদ প্র শেষ নবী | কেননা তিনি বলেছেন তার পরে কোনো নবী.নেই। 
কুরআন আল্লাহর কালাম । ! তা সৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহর সিফাত বা গুণ 

মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ 1 কারণ রাসূলগ্নী-এর অনুমতি দিয়েছেন । 
7715 
শাফায়াত করবেন । 
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পরকালে জারাতীগণ যাওয়ার পর এবং নি জাহান্নামে যাওয়ার পর 
আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সাথে দেখা দিবেন । 

৮, কবরের আজাব মুনকার নাকীকের সওয়াল-জওয়াব সত্য | 

৯. পুনরুথান, প্রতিফল দান, আমলনামা প্রকাশ ও মীযান-পুলসিরাত সত্য । 

১০. আল্লাহ তা“আলা সীমা বা পরিধির উধধের্ব। 

১১. খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই সত্য ও ন্যায় পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

১২. আরশ কুরসী সত্য : কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৩১39 ৩1২৫ 2০৩৫ ৩ 

১৩. তাকদীর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে | অন্য কারো থেকে নয় । 

১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান । এটি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | 
কিন্তু ভ্রান্তরা তা মানতে প্রস্তুত নয় | 

১৫, রাসূল কই এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমান ও দীন । তাদের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করা কুফরি ও নিফাকের লক্ষণ । 

১৬. বান্দা হলো কর্ম সম্পাদনকারী । আর আল্লাহ তা'আলা হলেন, মূলকর্মের সৃষ্টা । 

১৭. কবীরা গুনাহকারীরা কাফের নয় এবং ঈমান হতে খারিজ বা বহিষ্কার তথা বেইমান হয়ে 
যায় না। 

১৮. ধর্মীয় বিষয় অস্বীকার ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবে না, জিহাদ করা যাবে না। 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি : 


হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কারী তাঈয়েব সাহেব (র.) বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের 
গুণাবলি সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো- 
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দাত তৃহাবী, ২৩ আৱবি-বাংলা 

এর্থাধ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হযরত রাসূল বলেছেন, বনী ইসরাঈল 

1২ দলে বিভক্ত ছিল । আর নিশ্চয় আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে । এদের প্রত্যেকেই 

ঞ1থনামী হবে । শুধুমাত্র একটি দল ব্যতীত । সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জানার জন্য আবেদন 

এলেন, ইয়া রাসূলুন্লাহঙ্জম্্! সে দলটি কোন দল? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি এবং 
এগার সাহাবায়ে কেরাম (রো.) যে মত ও পথের উপর অটল থাকব | [তিরমিযী] 

॥ অপর একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রো.) আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামাতের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যাদের মাঝে নিম্নে বর্ণিত ১০টি গুণাবলি 
পাওয়া যাবে তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে গণ্য করা হবে! 

নিঞ্নে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি উল্লেখ করা হলো- 

১. শায়খাইন হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) কে সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 

মনে করা । 

রাসূলগ্র্ই-এর উভয় জামাতা হযরত ওসমান ও আলী (রা.) কে সম্মান প্রদর্শন করা । 

উভয় কেবলা তথা বাইতুল্াহ ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে শ্রদ্ধা করা ! 

পরহেজগার ও ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাজীর ইহতেমাম করা । 

পরহেজগার ও ফাঁসেক উভয় ইমামের পেছনে নামাজ পড়া | 

ইমাম ও রাষ্ট্রনায়ক জালেম হোক বা ন্যায়পরায়ণ হোক তাদের বিরুদ্ধাচরণ না করা । 

৭. পায়ের মোজার উপর মাসেহ বৈধ মনে করা । 

ভালো মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা । 

৯. কোনো মুসলমানকে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য না দেওয়া ৷ তবে নবীগণ ও 
আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবাগণের ব্যাপারে ভিন্ন কথা | 

১০. উভয় ফরজ তথা নামাজ ও জাকাত আদায় করা ! 

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বড় নিদর্শন ৷ কিন্তু এছাড়া 

আরো বহু নিদর্শনাবলি রয়েছে। যেমন- আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ, কবর জগতের আজাব ও 

শান্তির উপর বিশ্বাস রাখাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত & 
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52808 221$1অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম শুর একবার একটি সরল: রেখা 
আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি হলো সঠিক ও হেদায়েতের পথ । সুতরাং এর 
অনুসরণ করো ! অতঃপর তার চারদিকে আরো ৬টি রেখা একে বললেন, এগুলো হলো 
শয়তানের পথ । অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করো । 


ভ্রান্ত দল ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি : 


যে সকল দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করে তারা সবাই বাতিল বলে গণ্য 
হবে। কারণ তারা শরিয়তের মূলনীতি বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মূলনীতি শরিয়তের 
ভিতরে অনুপ্রবেশ করায় ৷ 
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কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা কুরআন সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে নিজেদের চিন্তা, 
চেতনা আর যুক্তিকেই শরিয়তের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। নিম্নে তাদের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো । 
* বাতিল বা গুমরাহি দলগুলোকে মূলত ছয়ভাগে ভাগ করা যায় । 

১. বওয়াফিজ, ২. খাওয়ারিজ, ৩. জাবরিয়্যাহ, ৪. কাদরিয়্যাহ, ৫. জাহগিয়্যাহ ও ৬. 
মুরজিয়্যাহ ! অতঃপর এর প্রত্যেকটিই আবার ১২টি উপদলে বিভক্ত হয়েছে । 


বাওয়াফিজদের ভ্রান্ত আকিদা : 

১, তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায় | 

২. একমাত্র হযরত আলী (ো.) ব্যতীত রাসূলে কারীমঞ্জ্র্ই-এর সকল সাহাবীগণকে বিশেষ 
করে হযরত আবু বকর, ওমর ও তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.) কে গালমন্দ ও 
সমালোচনা করে থাকে ৷ 

৩. হযরত ফাতেমা রো.) কে হযরত আয়েশা রো.)-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে । 

একই শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে । 

নামাজের জন্য আজান ও ইকামত দেওয়া সুন্নত । এটাকে অস্বীকার করে এবং জামাত 

অস্বীকার করে । 

পায়ের মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করে না। 

তারাবির নামাজকে অস্বীকার করে । 

নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাকে স্বীকার করে না। 

৯. মাগরিবের নামাজ জলদি পড়াকে অস্বীকার করে । 

১০. রোজার ইফতার করাকে অস্বীকার করে । 

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে মতপার্থক্য থাকার কারণে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের 

অন্তর্ভুক্ত নয় 

রাওয়াফিজদের উপদলগুলো নিম্নরূপ : 

১. উলুবিয়্যাহ, ২. আদিয়্যাহ, ৩. শীইয়্যাহ, ৪. ইসহাকিয়্যাহ, ৫. জায়দিয়্যাহ, 

৬. আববাসিয়্যাহ, ৭. ইমামিয়্যাহ, ৮. তানাসুখিয়্যাহ, ৯. নাদিয়্যাহ, ১০. লাগিয়্যাহ, 

১১. ওয়াজিয়্যাহ এবং ১২. ওয়াবিছাহ । 


খাওয়ারিজদের ভ্রান্ত আকিদা : 

১. খাওয়ারিজদের আকিদা হলো পাপের কারণে আহলে কিবলা মুসলমান কে কাফের বলা । 
২. জলেম ও অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ানৌকে বৈধ মনে করে | 

৩. তারা হযরত আলী (রা.) কে অভিশাপ দেয় । 

৪. কাওয়ারিজগণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে ও নামাজের জামাতকে অস্বীকার করে । 


খাওয়ারিজদের উপদলগুলো : 


১. আজাদিয়্যাহ, ২. আবু হানাফিয়্যাহ, ৩. তাগলিবিয়্যাহ, ৪. হারিদিয়্যাহ, ৫. খালকিয়্যাহ, 
৬. কাওজিয়্যাহ, ৭. মু'তাজিলা, ৮. মায়মুনিয়্যাহ, ৯. কানজিয়্যা, ১০. মুহকামিয়্যাহ, 
১১. আখনাসিয়্যাহ এবং ১২. শারাফিয়্যাহ ৷ . 
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১. তারা বলে মানুষ পাথর ও শক্ত মাটির ন্যায় অনড় ও অটল । কোনো কাজের ক্ষেত্রেই 
বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই ৷ অতএব বান্দাকে তার কৃত কর্মের প্রতিদান হিসেবে শাস্তি বা 
শান্তি কোনোটিই দেওয়া যাবে না! 

২. তারা আল্লাহর ব্যাপারে একটি অলীক ধারণা পোষণ করে আর তাহলো- আল্লাহর নিকট 
ধন সম্পদ খুবই প্রিয় । 

৩. বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর তাওফীক সংঘটিত হয় । 

8, তারা রাসূলে কারীম সুই -এর স্বশরীরে মি'রাজকে অস্বীকার করে । 

৫. রূহের জগতে আল্লাহ তা“আলা যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা অস্বীকার করে। 

৬. জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে ৷ 


জাবরিয়্যাদের উপদলগুলো : 


১. মুযতারিয়্যাহ, ২. আফয়ালিয়্যাহ, ৩. মায়িয়্যাহ, ৪. মাঁযিবিয়্যাহ, ৫. মাজাযিয়্যাহ, 
৬. মুতমানিয়্যাহ, ৭. কাছলিয়্যাহ, ৮. সাবেকিয়্যাহ, ৯. হাবীবিয়্যাহ, ১০. খাওফিয়্যাহ, 
১১. ফিকরিয়্যাহ এবং ১২. হাবসীসিয়্যাহ | 


কাদরিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা : 

১. কাদরিয়্যাদের বিশ্বাস হলো মানুষ মূলত নিজ ক্ষমতা দ্বারাই কর্ম সম্পাদন করে থাকে । 
এতে আল্লাহ তা“আলার হস্তক্ষেপ বলতে কোনো কিছুই নেই । 

২, কোনো কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট কুফর কিন্তু বান্দীর নিকট তা ঈমান বটে, এটার 

সম্ভাবনা রয়েছে । 

বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার তাওফীক হয় । 

এরাও রাসূলঞ্জই-এর স্বশরীরে মি'রাজ অস্বীকার করে । 

রূহের জগতে আল্লীহ ত“আলা যে বান্দাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা অস্বীকার করে । 

. জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে । 


কাদরিয়্যাদের উপদলগুলো : 

১. আহমদিয়্যাহ, ২. শানবিয়্যাহ, ৩, কাসানিয়্যাহ, ৪. শাইতানিয়্যাহ, ৫. শারীকিয়্যাহ, 

৬. ওয়াহীমিয়্যাহ, ৭. রুওয়াইদিয়্যাহ, ৮. নাকিশিয়্যাহ, ৯. তাববিয়্যাহ, ১০. ফাসেতিয়্যাহ, 

১১. নেজামিয়্যাহ এবং ১২. মানযিলিয়্যাহ। 

জ্যহমিয়্যাদের স্তান্ত আকিদা : 

১. জাহামিয়্যাদের ধারণা মতে ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, মুখের সাথে নয় | চাই 
মৌখিক কথা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন । 

২. তারা মৃত্যুর ফেরেশতা অস্বীকার করে বলে প্রাণীর প্রাণ কবজ করা একমাত্র আল্লাহ 
তাআলার সাথে সম্পর্ক, কোনো ফেরেশতার সাথে নয় । 


ইস. আকীদাত্ুত্ব ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ৩- 


ডি কি তি 


আকীদাতুত্ব হুহাবী VE Stadia EEE 
৩, তাঁরা আলমে বরজখ তথা কবর জগতকে অস্বীকার করে। 

8. মুনকার নাকির-এর সওয়াল জওয়াবকে অস্বীকার করে। 

৫, এবং হাউজে কাউছারকেও অস্বীকার করে 1 তারা বলে এসব মানুষের কল্পনা মাত্র । 


জাহমিয়্যাদের উপদলগুলো : 


১. মাখলুকিয়্যাহ, ২. গায়রিয়্যাহ, ৩. ওয়াকিফিয়্যাহ, ৪. খাইরিয়্যাহ, ৫. জানাদিকিয়্যাহ, ৬. 
লাফযিয়্যাহ, ৭. রাবিইয়্যাহ, ৮. মুতারাকিবিয়্যাহ, ৯. ওয়ারিদিয়্যাহ, ১০. ফাঁনিয়্যাহ, ১১. 
হারকিয়্যাহ এবং ১২. মুয়াস্তালিয়্যাহ । 


Os 
১. তারা বলে হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। 

২. আরশে আজীম আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত স্থান । 

৩. শুধু ঈমানই নাজাত তথা মুক্তির জন্য যথেষ্ট । 
অতএব আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগির মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই এবং 
নাফরমানির মধ্যে কোনো অপকার নেই । 

৪. নারীরা হলো ফুল বাগিচার ফুলের ন্যায় । যেই চাইবে তাদেরকে ভোগ করবে । এতে 
কোনো প্রকার বিবাহের প্রয়োজন নেই । 


মুরজিয়্যাদের উপদলগুলো : 

১. তারিকিয়্যাহ, ২. শানিয়্যাহ, ৩. রাবিয়্যাহ, ৪. শাকিয়্যাহ, ৫. বাহামিয়্যাহ, ৬. আমালিয়্যাহ, 
৭. মানকৃহিয়্যাহ, ৮. শাতসানিয়্যাহ, ৯. আছরিয়্যাহ, ১০. বিদঈয়্যাহ, ১১. হাঁশবিয়্যাহ এবং 
১২, মশাবিবহা | 

আল-মাওয়াকিফ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন যে, ভ্রান্ত দল আটটি : 

১, মু'তাজিলা, ২. জাবরিয়্যাহ, ৩. মারজিয়্যাহ, ৪. শিয়া, ৫. খাওয়ারিজ, ৬. হাহ, ৭. 
বুখারিয়্যাহ এবং ৮. না-যিয়্যাহ | 

আবার মু'তাজিলা ও খাওয়ারিজ প্রত্যেকটির ২০টি করে উপদল রয়েছে এবং শিয়াদেরও ২০টি উপদল 
রয়েছে । কেউ কেউ বলেন, শিয়াদের উপদল ২২টি এবং মুরজিয়্যাদের ৫টি শাখা রয়েছে । 
আর মশাব্বিহাহ ও না-যিয়্যাহর কোনো শাখা নেই । 

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ভ্রান্ত দলগুলো বর্তমান সমাজে খুবই বিরল | এদের পরিচয় শুধু বই 
পুস্তকেই পাওয়া যায় । বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না! তাই ছাত্রদের জন্য 
এর পিছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ করি না । তথাপি তালিবে ইলমদের প্রতি অনুরোধ 
রইলো যে, যাতে তারা কিতাবটি থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় লাভ করবে 
এবং সে অনুযায়ী বর্তমান সমাজে আহলে হক ও ভ্রান্ত দলগুলো চিহ্নিত করবে । 


ইস. আকীদাতুত্ব ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ৩- 


এ|বনিদাতুত্ ভুহাবী : রী টি _আরবি-বাংলা 
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অনুবাদ : যো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) ফুকাহায়ে মিল্লাত হযরত ইমাম আবু হানীফা 
নেমান ইবনে ছাবেত আল কৃফী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আল 
আনসারী এবং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী -আল্লাহ 
ত|“আলা তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন- প্রমুখ ইমামদের মাজহাব অনুসারে 
এবং দীন ধর্মের যেসব মূলনীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি 
কল্পে যে সকল মূলনীতি তাঁরা অবনত শিরে মেনে চলতেন সে অনুসারে ৷ 

SPU “ 

সৰ, প্রস্গিক আলোচনা |} }% 
০৪১০ ৮2 455: এখানে হযরত ইমাম ত্বহাবী (র.) তাঁর পুস্তিকাটি ইমামত্রয় অর্থাৎ 
ইমাম আবৃ হানীফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী লিখার কথা 
ব্যক্ত করেছেন । অন্য কোনো মাজহাব অনুযায়ী নয় । 
* মাজহাব : ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস অর্থাৎ এ দলিল 
চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামি শরিয়তের ভিন্ন ভিন্ন যে ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন, সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকেই মাজহাব বা মাসলাক বলে । 
(৯০) 82 ৩১ বত : ইমাম আবূ হানীফা রে.) হানাফী মাসলাকের আবিষ্কারক । আর 
ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ রে.) ছিলেন তীর ছাত্রদের মধ্য হতে অন্যতম দুজন ছাত্র ৷ নিয়ে 
তাদের গৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হলো । 
ইমাম আব্‌ হানীফা (র.) : 
নাম : নোমান, উপনাম আবূ হানীফা । পিতার নাম ছাবেত | তিনি তাবেয়ী ছিলেন । তারা 
পারস্যের নাগরিক ছিল । তাঁর পিতা ছাবেত (র.) ছোট বেলায় হযরত আলী (রো.)-এর 
দরবারে যান এবং হযরত আলী (রো.) তার বংশধরের জন্য বরকতের দোয়া করেন । 
জন্ম : তিনি বিশুদ্ধতম মতানুষায়ী ৮০ হিজরি মোতাবেক ৭০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্গ্রহণ করেন । 
তিনি তাবেয়ী ছিলেন । কেননা তিনি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ (র.)-এর সাথে 
সাক্ষাৎ করেছিলেন । হযরত ইবনে হাজর আসকালানী রে.) বলেন, তিনি হযরত আনাস রো.)- 
কে দেখেছেন । দুররুল মুখতার-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি ২০ জন সাহাবীকে দেখেছেন । তিনি 
৯৩ হিজরিতে হজ পালন করেছেন । 
আকমাল গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী তিনি ২৩ জন সাহাবীকে দেখেছেন । আর তার গ্রাম কুফাতে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আগমন করেছেন । 








সখ, তং ক -ত৩৩৩৯ ৮৩৩৭ ২৮ বাংলা 


বাল্যকাল : রোজা ভি 
নিজেকে ব্যবসায় নিয়োজিত করেন । পরে জনৈক আলেমের সুপরামর্শে ইলম শিক্ষার প্রতি 
মনোনিবেশ করেন । 

শিক্ষা জীবন : সতের বছর বয়সে জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং অল্প সময়েই ইলমে কালাম 
সম্পর্কে পূর্ণ পাপ্তিত্য অর্জন করেন। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনে মনৌনিবেশ করেন 
এবং অল্প দিনেই হাদীস, তাফসীর, নাসিখ ও মানসৃখ এর জ্ঞান পরিপূর্ণভাবেই অর্জনে সক্ষম হন। 
গুণাবলি : তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, আবেদ, অতিশয় বুদ্ধিমান । একাধারে ৩০ বছর রোজা 
রেখেছেন । ৪০ বৎসর রাতে ঘুমাননি ৷ প্রতি রমজানে ৬১ খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন । 
হজের এক মৌসুমে তিনি দু'রাকাত নামাজের প্রথম রাকাতে এক পা উঠিয়ে কুরআনের প্রথম 
অর্ধাংশ এবং দ্বিতীয় রাক'তে অপর পা উঠিয়ে বাকি অর্ধাংশ তেলাওয়াত করেছেন । যেখানে 
ইন্তেকাল করেছেন সেখানে ১০০০ বার কুরআন খতম করেছেন । তিনি ৯৯ বার আল্লাহ 
তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন । 


ইমাম আজম সম্পর্কে মনীধীদের মতামত : 


* ইবনে মোবারক বলেন, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান 
সাওরী (র.) দ্বারা সাহায্য না করতেন তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ লোকদের ন্যায়ই থাকতাম । 

* ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি কোনো কারণে ইমাম আবু হানীফা এই পাথরের স্তশ্বকে 
বর্ণে পরিণত করতে চান, তাহলে তিনি যুক্তির নিরিখে তা বর্ণে পরিণত করতে সক্ষম । 

bl ইমাম শাফেয়ী রে.) বলেন, মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা রে.)-এর পরিবারভুক্ত | 
আবূ হানীফা হলেন এই পরিবারের কর্তা আর অন্যান্যরা তার পরিবারের সদস্য | 

* হযরত ইবনে মঈন বলেন, আবু হানীফা হাদীসে সেকাহ স্তরের ব্যক্তিত্বের পদ মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

ফিকহ শাস্ত্রে তার অবদান : 

মুসলিম বিশ্বের অনন্য ব্যক্তিত্ব ইমাম আজম (র.) ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক ৷ তিনিই একমাত্র 

ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে ইলমে ফিকহকে একটি 

শান্তর হিসেবে রূপ দেন। তার ৪০ জন সুযোগ্য ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ফিকহ বোর্ড গঠন 

করেন । এ বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা আর পরিশ্রমের পর 

ফিকহ শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন৷ একটি মাসআলা বোর্ডে পেশ করে মতামত চাইতেন 

এভাবে তিনি ৯৩ হাঁজীর মাসআলা “কুতুবে হানাফীয়াতে” লিপিবদ্ধ করেন। 

হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান : 

হাদীস শাস্ত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (র.)। এই 

কিতাবে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা মতান্তরে ৫০০, ৬০০, ৭০০, ১১০০ । 

তার শিক্ষকবৃন্দ : হযরত ইমাম আজম (র.)-এর সম্মানিত শিক্ষক চার হাজারেরও বেশি । 

তাদের অন্যতম হলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ, আসেম ইবনে আবু নুজুদ, আলকামা ইবনে 

মারহিদ প্রমুখ । 


আকাদাতুত্ব তহাবী ২৯ আরবি-বাংলা 


তর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আজম (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে অসংখ্য ছাত্র । তাদের 
মধ্যে যারা স্বীয় চেষ্টা সাধনায় সমগ্র বিশ্বে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন তারা হলেন- আবু 
ইউসূফ, মুহাম্মদ ও জুফার্‌ (র.) প্রমুখ । 

রচনাবলি : ইমাম আবু হানীফা রে.)-এর লিখিত গ্রন্থ হলো- মুসনাদে আবূ হানীফা, আল 
ফিকহুল আকবর, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা | অনেকে বলে, তিনি কোনো কিতাব লেখেননি ৷ 
ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ১৫০ মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন । 


ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) : 

নাম ও জন্ম : তার নাম ইয়াকৃব ৷ উপনাম আবূ ইউসুফ | পিতার নাম ইবরাহীম । তার বংশের 
ক্রমধারা- ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব ইবনে সাঈদ ইবনে বুহাইর ইবনে মু'য়াবিয়া । 
তিনি ৯৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন । তার পরদাদা সাঈদ ইবনে বুহাইর একজন সাহাবী 
ছিলেন । যিনি রাসূলঙ্পং-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং রাসূল তার বীরত্তে খুশি 
হয়ে মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন । হযরত আবু ইউসূফ (র.) ইমাম মালেক (র.) থেকে দুই 
বছরের বড় ছিলেন । 

শিক্ষী জীবন : তিনি অল্প বয়সেই ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস ও ইলমে কালাম অর্জন 
করেন । হযরত আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, আমি আবু হানীফা (র.)-এর সাহচর্যে ২৩ বছর 
ছিলাম এবং তার সাথে ফজরে নামাজ আদায় করতাম । রি | 
কর্ম জীবন : শিক্ষা জীবন শেষ করার সাথে সাথে তিনি তখনকার সময়ের L251 ০25 
বা 001০1 130০০ তথা প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি অত্যধিক 
শিক্ষানুরাগী ছিলেন । তাই বিচার কার্য সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষমান জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু 
ছাত্রদেরকে পাঠদাঁনে আত্মনিয়োগ করতেন | এভাবেই তিনি আমৃত্যু বিচারকার্য সম্পাদনের 
সাথে জ্ঞানের সেবা করে গেলেন ৷ 

তাঁর গুণাবলি : তিনি খুব খোদাভীরু ছিলেন । হেলাল বিন ইয়াহইয়া (র.) তার সম্পর্কে বলেন, 
তিনি ছিলেন হাফেজে তাফসীর এবং হাঁফেজে ফিকহ | তিনি বড় কারী হওয়া সত্তেও প্রতিদিন 
২০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন । 


মনীষীদের অভিমত : 

* তিনি ইসলামি জগতের সর্ব প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি প্রধান বিচারপতি উপাধীতে ভূষিত 
হয়েছেন । তার সম্পর্কে এতিহাঁসিক ইবনে আবদুল বার বলেন, আমি আবু ইউসুফ (র.) 
থেকে যোগ্যমান কোনো কাজি দেখি না, যার বিচারকার্য পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তরে 
সর্বত্র সমানভাবে প্রসিদ্ধি ও সমাদৃত হয়েছে। 

* একবার তিনি অসুস্থ হওয়ার কারণে আবূ হানীফা (র.) তাকে দেখতে গেলেন । আবু 
হানীফা (র.) তাকে দেখে বিষন্নতা অনুভব করলেন । অতঃপর আবু হানীফা (র.) কে 
বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ৷ যদি এই যুবক মারা যায় তাহলে বড় 
একটা জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে | 

* ইবরাহীম ইবনে জারাহ (র.) বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মুমূর্য অবস্থায় 
তাঁর সেবা শ্রশ্রীধা করার জন্য উপস্থিত হই | এমতাবস্থায় আমি দেখলাম তার দরবারে 


আকীদাতুত্ব ভুহাবী টি আরবি-বাংল 


ইলমের আলোচনা চলছে! ইতোমধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । জ্ঞান ফিরে আসার 
পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইবরাহীম! হজের মৌসুমে পাথর নিক্ষেপ করা 
আরোহী অবস্থায় উত্তম নাকি পদব্রজে উত্তম? ......... এ থেকে বুঝা যায় তিনি জ্ঞান চর্চার 
প্রতি কত বেশি আগ্থহী ছিলেন । 
* ইবনে মঈন (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসূফ ছিলেন সাহেবে ফিক্হ ও হাদীস | 
তাঁর উত্তাদবৃন্দ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে সকল উত্তাদবৃন্দের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে ধন্য 
হয়েছেন তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন নিম্নপ- 
১. আবূ ইউসুফ রে.) নিজেই বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো, ইমাম আবূ হানীফা 
রে.)-এর জ্ঞান চর্চার মজলিস | কেননা তার চেয়ে উন্নততর কোনো ফকীহ আমি দেখিনি । আমি 
২৩ বছরকাল তার দরবারে থেকে শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করি । এমনকি আমার পিতার মৃত্যুর 
পর তার জানাজায় শরিক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু তার পাঠদীনে অংশগ্রহণ করাকে ছাড়িনি । 
এছাড়া আরো অন্যান্যদের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি । যথা- ২. আব্বান ইবনে আবী 
আইয়াশ ৩. আবূ ইসহাক আশ শায়বানী, ৪. ইবনে জুরাইজ আবদুল মালেক, ৫. হেজাঁজ 
ইবনে আরতাত, ৬. হুসাইন ইবনে দীনার, ৭. আ“মাশ, ৮. আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত, ৯. 
আতা ইবনে সায়েব, ১০. আতা ইবনে আজলাল, ১১. আমর ইবনে দীনার, ১২, আমর ইবনে 
নাফে+ ১৩. কায়েস ইবনে রবী", ১৪. লাইছ ইবনে সাঈদ, ১৫. মালেক ইবনে আনাস, ১৬. 
মুজাহিদ ইবনে সাঈদ, ১৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ১৮. মিসয়ার ইবনে কুদাম, ১৯, ইয়াহইয়া 
ইবনে সাঈদ আনসারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ | 
তীর ছাত্রবৃন্দ : তার ছাত্রদের অন্যতম হলেন ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী ও 
ইবনে মঈন প্রমুখগণ ৷ 
রচনাবলি : তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে খণী করেছেন তার অন্যতম 
হলো, আল ইমলা, আল আমানী, আদাবুল কাজি ওয়াল মানাসিক, কিতাবুল আছার, কিতাবুল 
খাওয়ারিজ ও কিতাবুজ জাকাত । এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 
ইন্তেকাল : তিনি ১৮২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর 
পাশে দাফন করা হয়। 
ইমাম মুহাম্মদ (র.) : 
নাম : তার নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ, পিতার নাম আল হাসান । তিনি ১৩২ 
হিজরি সনে খোরাসানের উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন । অতঃপর তার পিতা হাসান সেখান থেকে 
কুফায় চলে আসেন । আরু এখানেই তার লেখাপড়া জীবনের সূচনা হয় । 
জ্ঞানার্জন : ইমাম মুহাম্মদ (র.) চৌদ্দ বছর বয়সে বিদ্যার্জন শুরু করেন এবং ফিকহ, তাফসীর, 
হাদীস ও ইলমে কালাম সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন । আবু হানীফা (র.)-এর নিকট 
চার বছর থাকেন । অতঃপর ইমাম আজম রে.) পরলোক গমন করলে তিনি আবু ইউসূফ 
(র.)-এর নিকট আসেন ৷ আর জ্ঞানের পূর্ণতা লাভে ধন্য হন । 
এছাড়া ইমাম মিছয়ার, আওজায়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম মালেক রে.) থেকে উপকৃত 
হন । ইমাম মালেক (র.) থেকে তিন বছর জ্ঞানার্জন করেন তিনি বলেন, আমি পিতা হতে 
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ওয়ারিশ সূত্রে ৩০ হাজার দিনার ও দেরহাম পেয়েছি । এর অর্ধেক ব্যয় করেছি ভাষা ও শের 

এর জ্ঞানার্জন এবং বাকি অর্ধেক খরচ করেছি হাদীস ও ফিকহ-এর জ্ঞানার্জনে । তিনি আজীবন 

রচনা ও লেখনির জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন । 

তার গুণাবলি : ইমাম মুহাম্মদ-এর গুণাবলি হতে কিছু হলো, তিনি রাতকে তিনভাগে ভাগ 

করতেন । প্রথমভাগে দরস প্রদান করতেন । দ্বিতীয় ভাগে নামাজ পড়তেন এবং তৃতীয়ভাগে ঘুমাতেন। 

॥ ইবনে আবী ইমরান (র.) বলেন, মুহাম্মদ (র.) পূর্ণ দিনই কুরআন পাঠ করতেন । তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কেন ঘুমান না? জবাবে বলেছিলেন, সমস্ত মুসলমান 

কর্ম জীবন : ইমাম মুহাম্মদ €র.) বিশ বৎসর বয়সে দরস, পাঠদান তথা শিক্ষকতা শুরু 

করেন । তিনি যখন কুফা নগরীতে “মুয়াত্তা” পড়াতেন তখন এত অধিক পরিমাণ লোক 
আগমন করতো যে, কুফা নগরীর রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়ে যেতো । তিনি শরিয়তের সঠিক, 
সহজ ও সার্থক সমাধান উদ্ভাবনের গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন ৷ 

মনীষীদের মতামত : 

* ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তির দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন । 
একজন হলো সুফিয়ান অপরজন হলেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)। 

* তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ (র.) থেকে অধিক স্পষ্ট ভাষী, বাকপটু ও জ্ঞানী. আর 
কাউকে দেখিনি | তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন মনে হতো যেন আসমান হতে 
কুরআন নাজিল হচ্ছে । 

* হযরত আবূ উবাইদ (র.) থেকে জমীরী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) হলেন 
আরবি, নাহু ও অংক শাস্ত্রের ইমাম 1 আর কুরআন সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি জ্ঞানী ! 

তীর উত্তাদবৃন্দ : তাঁর উত্তাদদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবূ ইউসূফ, 

ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মিছয়ার, ইমাম যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র.) প্রমুখ । 
তার ছাত্রবৃন্দ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্র অগণিত | তাদের অন্যতম হলেন ইমাম শাফেয়ী, 
আবূ হাফস আল কাবীল, আসাদ ইবনুল ফাররাত, আবু সুলাইমান মূসা প্রমুখ ! 

তাঁর রচনাবলি : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনেক রচিত কিতাব রয়েছে ! এর থেকে অন্যতম 

হলো, সিয়ারে কাবীর, সিয়ারে সাগীর, জামে কাবীর, জামে সাগীর, যিয়াদাত ও কাসানিয়াত | 

এছাড়াও আরো অনেক কিতাব রয়েছে । মূলত তিনিই হাঁনাফী মাজহাবের সম্প্রসারক । 
ইন্তেকাল তিনি ১৮৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং তীকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর 
পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। 
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আল্লাহ তা'আলার একত্বুবাদের আকিদা 
রি ০910255401৩. 48102925102885240 9৯৯0৩১০৮875 


অনুবাদ : আল্লাহ তাআলার তাওফীকের প্রতি একান্ত বিশ্বাস রেখে তাঁর 
তাওহীদের আলোচনা সম্পর্কে বলছি । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় । 


4111 ১২৯১৩ ৮৪ ৭1৬৪ : গ্রন্থকার ইমাম ভৃহাবী রে.) 4111 ১৯ 55 বাক্য দ্বারা কিতাব 
শুরু করেছেন । এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে । তা হলো গ্রন্থকার (র.) তাওহীদের তথা একত্ববাদের 
আলোচনার সাথে কিতাব আরম্ভ করার কারণ কি? এর জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায় ৷ 

প্রথম জবাব : ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রুকন হলো তাওহীদ এবং দীন ও আকিদার 
স্তস্ভসমূহের মধ্যে প্রধান স্তম্ত হলো তাওহীদ । তাছাড়া বান্দার উপর সর্বপ্রথম যে কাজটি ফরজ, 
তা হলো একত্ববাদ মেনে নেওয়া এবং সর্বকালের নবী রাসূলগণের এমনকি সর্বকালের সর্বযুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদঞ্জ্ক-এর প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহীদ বা একত্ৃববাদ | এ হিসেবে আকিদা 
সম্পর্কিত কিতাব তাওহীদ-এর বয়ান দ্বারা শুরু করাটাই বাঞ্ছনীয় । তাই গ্রন্থকার (র.) তেমনটিই 
করেছেন । এর দলিল হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ পাক প্রথমত নিজেকে তার মর্যাদাবান সত্তার 
একত্রে সাক্ষী সাব্যস্ত করেন। দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতাদেরকে এবং তৃতীয় সাক্ষী 
আলেমদেরকে বানিয়েছেন । এ মর্মে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 
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এবং সূরা আলে ইমরানে বলেন- EE 

(1) 5510 চরে 5515 22875 52 পি 5 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তিনি একক ও অদ্বিতীয় | তিনি ছাড়া কোনো প্রভু 
নেই এবং ফেরেশতা ও ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী আলেমগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা 
ছাড়া কোনো মাবুদ নেই | তিনিই মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় | [সূরা আলে ইমরান! 
দ্বিতীয় জবাব : তাছাড়া আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ বর ও , একতৃবাদের 
কালিমা দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন । যেমন্‌ আল্লাহ তা'আলা বলেন- 1 3 UYU 
38০115৮2585 ELS ES অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি জেনে নিন, 
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই ৷ আর আপনি নিজ কর্ম ও মু'মিন মু'মিনাতের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন । সুরা মুহাম্মদ! 
তাই তাওহীদের বয়ানের সাথে শুরু করাটাই স্বাভাবিক । 

তৃতীয় জবাব : তাওহীদের কালিমা এমন একটি বাক্য যা শত বছরের এ পাপী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও 
পর্যন্ত মা‘সূম তথা পাপহীন করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যে তার গোটা 
জীবনকে ইসলামের শিকড় কেটে দেওয়ার জন্য উৎসর্গ করেছিল । অতএব এ তাওহীদের 
কালিমার বর্ণনার সাথে রচনার সূচনা হওয়াটা স্বাভাবিক বৈ কিছু নয় । 


আকীদাতুত্ব ্বতুহাবী ৩৩. আরবি-বাংলা 


টে আল্লাহ তা'আলা যত নবী রাসূলদেরকে উন্মতের নিকট পাঠিয়ে য়েছেন। তাদের 
মঞ্ণকে এক তাওহীদের উপর অটল থাকার এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্র একতৃবাদের প্রতি 


আহ্বান, করারই..আদেশ করেছেন । ( যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ১৮৯ (12558 
52215122152 41, ৬৯৪ ২ ০5০ ৫১ এ১$ অর্থাৎ আর আমি 
আপনার পূর্বে এমন কোনো নবী রাসূল প্রেরণ করিনি ঘর নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করিনি 
খে, আমি ছাড়া [তোমাদের] কোনো উপাস্য নেই । অতএব আমার উপাসনা কর । 

ওতএব বুঝা গেল তাওহীদ হলো সকল নবী রাসূল (আ.) গণের দীন এবং সর্বযুগের সিদ্দীক 
ও সালেহীনগণের পথ | এ কারণে গ্রন্থকার রে.) তাওহীদের আলোচনা সর্বপ্রথম করলেন । 
তাওহীদ এমন প্রাথমিক জিনিস যার দ্বারা মানুষ ইসলামি অনুশাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় ।আর 
এই তাওহীদ নিয়েই শেষ বিদায় তথা পরকালে পাড়ি জমায় । নবী করীমু ইঁ বলেন, ৫৮০ 
NESS CINE 305 অৰ্থাৎ যার শেষ বাক্য খু 1 খু হবে 
গে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর মানুষের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো, একতৃবাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করা এবং সর্বশেষ তার উপর অটল থাকা । জানা থাকা দরকার যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো বি আল্লাহর একত্ববাদ । 

তাওহীদের প্রকারভেদ : ১১৯০5 সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত | যথা- ১. (৮১ 4২৯ 
sli 2, LEAL Lo অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং প্রত্যেকটি বর ৩. 
'৬৫91৮১৯55 বা 8] ড$ 2:৯5 অর্থাৎ আল্লাহ তাশলা এককভাবে এর উপযুক্ত, 
তারই ইবাদত করা যায় । তার কোনো শরিক নেই । 

অতএব, দেখা যায় ইসলামের সবকিছুই ১:৯৬ তথা একত্ববাদের উপর নির্ভরশীল । তাই 
্রস্তুকার (র.) ২৯১১ দ্বারা গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। 

410 38535 নিত: রসথকার রে) আল্লাহ্‌ তা“আলার তাওফীকের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এ 
আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে 45013 ০০14৯3 4:5 5015 31 ০৬৫ we 

45 ০5 4 514554: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা সকল আসমানি কিতাবে নিজের 
একত্ৃতার আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কুরআনুল কারীমের, তুসংখ্য আয়াতে এর ' 
আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১411 451911 54 অর্থাৎ তিনিই 
আল্লাহ যিনি একক পরাক্রমশালী, পরাক্রান্ত ৷ 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- ১141 4 J অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন। তিনিই এক আল্লাহ । 


কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- 554১০ 41 52455 ৪৯15 ৮4515 015 অর্থাৎ 
আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু এক-একক ৷ আর আমরা তারই আনুগত্যশীল । 
Re 


Ed 


5:৮1 


০০ 


* উপরিউক্ত সব আয়াওই আল্লাহ তা'আলার তান উপরিউক্ত 
দলিল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে অপর আয়াতে “তিনি ব্যতীত অন্য সব 
উপাস্যের অস্তিত্বে শূন্যতা সাব্যস্ত করে বলেন- 04481 111 3. ২₹]1 00৫ 5 অর্থাৎ 
যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু থাকতো, তাহলে অবশ্যই 


তাদের উভয়েই ধবংস হয়ে যেত । সুতরাং আয়াত দারা বুঝা গেল আল্লাহ এক-একক । 


5৯০৪৯৯৯৩০৯৩ ৯৯ ত৯৯$ ৯৯৮ সতত ৯২৯৪ ৮৯ক৯৪৭৭৮০০৭ ০০৯৮৯৯১৯৯৯৩ ৪৯ ৯৯৯৪৩১ ০৯৯৯৪৯ ই ৪৯কতককতকিততক তক ৮০৯ ৯৭ ৯৫৯ ৯৯৯ তত ৬৯ তির এ ৪৯৪ ৮৯৪ উক কত উজ ককজকজজ৮ত৮৮ ০৮৭৯ ৯৯৭ ৮৯৯৭ ০৫৫৭ ৭০৫৪৩৭৮৩ 


58 রে 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার কোনো অংশীদার নেই । তার সাদৃশ্য কোনো কিছুই নেই 
এবং কোনো কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না আর তিনি ছাড়া কোনো সৃষ্টা নেই । 


সি 0 

নী প্রাসঙ্গিক আলোচনা হি 
টে 3১ বশ । পূর্বেকার নবীদের উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাবে যেমন আল্লাহ 
তা'আলার একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে । অনুরূপ তার অংশীদার কেউ না হওয়ার কথাও 
বলা হয়েছে । বিশেষ করে কুরআনুল কারীমের অগণিত জায়গায় আল্লাহ তাআলার অংশীদার 
না হওয়ার কথা অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা পেশ করা হয়েছে । যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন- 


2৮ 3 - UOTE ST ELT 
(YI) ৬০৪ ৫1114 ও অর্থাৎ হে নবী আপনি বলুন আমার নামাজ, আমার কুরবাঁনি, 
আমার জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য । তার কৌনো অংশীদার নেই । 
ডি ডি AE 005 


৮৮৯ ৩৫ % (১ 4১০ (৫ অর্থাৎ [ইউসুফ (আ.)] আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, 
গিরি EG LO 


at 
{a 
Ll 
1 
বা 
ও 
Kl 


NS ef OG TE রিজিক দিয়েছেন। 
অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, আবার জীবন দিবেন । তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন 
কেউ আছে কি? যে এসব কাজ থেকে কোনো একটি করতে সক্ষম? তারা আল্লাহর সাথে 
যাদেরকে শরিক করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান । অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নবী, করীম -কে নির্দেশ দিয়ে বলেন: 15119 ৯১৫ ভা 15271 425 
GS 2 15422514121 28848 £ £1529 অৰ্থাৎ আপনি বলুন! সমস্ত 
প্রসংশা কেবলই তার যার না কোনো সন্তান জনু গ্রহণ করেছেন এবং না তীর রাজত্বে কোনো শরিক 
ললিতা ক বির 
উপরোল্লিখিত সকল দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই । অতএব সকল 
মু'মিনকে শিরক, থেকে বিরত থাকা ফরজ । কেননা তা অমার্জনীয় অপরাধ । 
8৪ গে 3 23: আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তা অতুলনীয় এবং তার জাত ও 
বর 
তা'আলা বলেন- ৫ 41২ ৫ ০- অর্থাৎ কোনো বস্তুই তাঁর সাদৃশ্যশীল নয়। [সূরা শু'আরা] 
আল্লাহর জাত বাঁ সত্তার দিক দিয়ে এবং তাঁর গুণাবলি ও শানের দিক দিয়ে সব কিছুই তার সাথে অতুলনীয় । 


অতএব তার সাথে কোনো কিছুকে সাদৃশ্যশীল মনে করা ঈমানের পরিপন্থি বা কুফরি । 


াবীদাতত্ তু ত্হাবী ৩6 আববি-বাংলা 


১82358৫ক8৯২৫০৪০তক৪ক ০৫০৯৩১৯০৭৪৯ ০৯৯ ৯০৭ তক রকত৯০৯১ লক ৪৯৩৯ পক তকত৫৪ ৮৯০৭ ৯৩৯ত৪৯ 2₹ ৯৯৩৩৪৯০৩৩০৩ তত ত১৭ তপ্ত কল ৫৫৯৭ ৯০০৯ ৪৯৯৯০৮৯০৯৯৪ ২৩৭৪০৯জ তকতর৯ ৩৬৮০ -৬৪১৯৭১৯৭৮ক করত ৯৭৪০০ ৯০কক 


পা ঞ পা 


৮১৪4০ (৮4%) 153: অর্থাৎ কোনো বন্তুই আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে অক্ষম করতে 

এ|রে না । এর কারণ হলো দুইটি । 

১. কর্তা নিজ দুর্বলতার কারণে তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম । 

২, অথবা কর্তা এ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ কিংবা জ্ঞান অপরিপক্কতার কারণে নিজ ইচ্ছানুষায়ী 
কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম হয় । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত দুটি বিষয় 
হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । অর্থাৎ ক্ষমতা ও শক্তির এমন কোনো স্তর নেই যা আল্লাহ 
তা'আলার মাঝে অবর্তমান,। কোনো কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না। নিম্নের আয়াতটি 
এর বহিঃপ্রকাশ । ০০ 55৪1 53 31951 ৮৪ 4011 ৩1, অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা রিজিকদাতা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী । বা 

উক্ত আয়াতে প্রথমত তিনি নিজেকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রমাণ করেন এবং পরে বলেন ৫111 $ 

টাটা ৮৮৮৮ 

আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা অক্ষম ও অপারগ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হতে মুক্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 

অতএব, উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
মালিক ৷ তাঁর সম্পর্কে অপারগতা এবং অক্ষমতার কল্পনাই করা যায় না ৷ তিনি যা ইচ্ছা তাই 
তি 

252 (51 95 অৰ্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। সূরা বুর্জ] 


০2 ০ তে. তি টি 


এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলেন- ৩ ৮5555257225, 
(238 ৮৪120 (হ এ) ০253193 ১5 অৰ্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কোনো বস্তুই নেই, যা 
আল্লাহ তা'আলাকে অক্ষম করতে গারবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান । সূরা ফাতির] 
সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলার কাছে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধক বলতে কোনো কিছুই 
নেই; বরং এর প্রতি ঈমান রাখা কুফরি । 

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ লাই : 

74% 4 35 455: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কোনো উপাস্য বা ইবাদতের উপযুক্ত 
নেই। দলিল হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা ভূ-পৃষ্ঠে যতো নবী রাসূল পাঠিয়েছেন । 
সকলের একই বাণী ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই | 
ঘেমন- হযরত নূহ, আ.)-এর বাণী কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- ৬৪1১ 
25৫ ll 2 Ole 51555 1234 2109] অৰ্থাৎ আমি নুহ (আ.)- 
কে তীর জাতির নিকট এ মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর । 
তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো দ্বিতীয় উপাস্য নেই৷ -সূরা আ'রাফ : ৫৯] 
উপরিউক্ত আয়াতে প্রথমত হযরত নূহ (আ.)-এর রিসালাত, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা ইবাদত 
করা ও তৃতীয়ত তিনি ব্যতীত অন্য কৌনো প্রভু না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং তিনি ব্যতীত 
অন্য কারো ইবাদত না করার জন্যওদবলা হর়েছে। 

অনুরূপ আ'দ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই হযরত হুদ (আ.) কে প্রেরণ করা হয়েছে একই 
মর্মে । যেমন- 11 ১০ 47540193221 ১১৪ 00514555৮১৮ ৪105 
2: অর্থাৎ আমি আনদ 'দাতির নিকট তাদের ভাই(হদকে প্রেরণ করেছি এই বার্ড দিত যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো প্রভূ নেই । [সূরা আ'রাফ : ৬৫1 
এই আয়াতেও অনুরূপ বিষয় বর্তমান ৷ 


আকীদাতুত্্‌ তুহাবী ৩৬ __ আরবি-বাংলা 
আবার ছামূদ বংশের নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ.)-কে উপরিউক্ত বিষয়ে পাঠানো হয়েছে। যেমন 


বলা হয়েছে- 9 01 6 AIC ULL SL SE ELS HENS 
অর্থাৎ ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ.) কে প্রেরণ করেছি । এই সংবাদ দিয়ে যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই । আ'রাফ : ৭৩] 
ঠিক একই বিষয় নিয়ে হযরত শুআইব (আ.) প্রেরিত হয়েছে৷ যেমন_ 71515245215 
SE os IC GL IE LS 
অর্থাৎ মাদয়ান শহরে তাদের ভাই হযরত শুআইব (আ.)-কে প্রেরণ করেছি, এই মর্মে যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই ৷ [সূরা আ'রাফ : ৮৫] 
আর 2০22 411 3 এমন একটি শব্দ যার প্রতি সকল নবী রাসূল গু মানুষকে আহ্বান 
করেছে । হ্যা বোধক এবং না বোধক শব্দের দ্বারা একত্ববাদের আলোচনাকে এজন্যই সীমাবদ্ধ 
করেছেন যে, শুধু হ্যা বোধক এর আলোচনা দ্বারা অন্যান্য হ্যা বোধক বস্তুকে রহিত করা হয় 
না । এজন্যই আগ্লাহ বলেন- £০50১ HB 
অতঃপর তিনি বলেন- ১৯511 6251 53 Yl Y 
মোটকথা হযরত আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ হুনু পর্যন্ত প্রত্যেক নবী রাসুলেই আল্লাহ 
তাআলার একত্ববাদ তথা তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। কারণ এটি সব বিশ্বাস ও 
কর্মের প্রাণ তাই যখনই কোনো জাতি আল্লাহ তাআলার সত্বা, তার গুণাবলি এবং দীনে হককে 
বাদ দিয়ে করে ত্রিত্ববাদ কিংবা অন্য কোনো বিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করা 
শুরু করেছে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা শুরু করে দিয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা 
নবী রাসূলের মাধ্যমে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করে দিতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য 
কারো ইবাদত না করা, অন্য কাউকে উপাস্যরূপে মেনে না নেওয়ার কঠোর আদেশ দান 
করেন । যেমন- হু 201 93341 of IG LYS SUIS I 
er IH id 
৩5402] অৰ্থাৎ আমি প্রত্যেক গোত্রে রাসূল প্রেরণ কছে। এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ 
তা“আলার ইবাদত কর এবং তোমরা তাগুত তথা প্রতিমা পূজা বর্জন করো । 
উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ! তিনি এক একক । 
অতএব, এর বিপরীত কোনো আকিদার বিশ্বীসি হওয়া কুফরির শামিল | যাঁর পরিণাম চির জাহান্নাম । 
আল্লাহ তা"আলাকে এক-একক জানার জ্কুম : 
১. আল্লাহ তা"আলাকে এক-একক জানা সকলের উপর ফরজ । 
২, USL OSE LEA 
আল্লাহকে একক জানা ফরজ । যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)) 
তিনি মূর্তি পূজারীর সন্তান হওয়া সত্বেও তাদের অজ্ঞতা মেনে নেননি; রর 
নিজ রবের অনুসন্ধান করলেন । অবশেষে তাকে পেলেন । দলিল- ৯৭ ৩৪৩ 5 
০১১১১: ৮০০30 অর্থাৎ আসি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের 
জন্য । 03 ১81০1 ১১1১৯ ৮০৮ 05836122111 
328 162155 ০) 0৯৪২ অর্থাৎ অতঃপর যখন সূর্য উদিত হলো । তখন 
ইবরাহীম (আ.) বলল, এটাই আর্মার রব এবং এটাই সর্ব বৃহৎ। অতঃপর যখন তা' ডুবে 


গেল তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি মুশরিকদের থেকে পবিত্র । 


nr “চীদাতুত্ব তৃহাবী ছে কন 
আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, বিনাশযুক্ত ও ধ্বংসমুক্ত 
LSS MEN EIN NAS 


অনুবাদ : আল্লাহ তা“আলা অনাদি যাঁর ([প্রারম্ভের, আরস্তের, সূচনার, প্রথমত্ের] 
ধেনো শুরু নেই | তিনি অনন্ত যার কোনো অন্ত, ইতি, বাঁ শেষ নেই । তিনি ধ্বংস 
হবেন না । তিনি বিনাশও হবেন না । 


ছে 
আল্লাহ তা"আলা অনাদি ও অনন্ত : 
১1 ৫35৪ এ £ আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব সময় ছিল এবং সব সময় থাকবে ৷ যার 
কোনো শুরুও নেই শেষও নেই । কারণ তার পূর্বে কেউ ছিল না । তিনিই সর্ব প্রথম এবং তার 
শেষেও কেউ নেই তিনিই সর্ব অনন্ত । মহান আল্রাহ্‌ তার অনাদি ও অনস্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
সূরায়ে হাদীদের তিন নং আয়াতে বলেন- ৬ 521118১0511? ১৯১১৪ এস 
{418 £245 95. তিনিই প্রথম তিনি শেষ, তিনিই প্রকাশ্য তিনিই অদৃশ্য ৷ তিনিই সর্ব 
বিষয়ে সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় যা হ্যরত রাসূল -এর হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় । রাসূল 
বলেন- (৫ 4556505৩৪৯1 5665 এও এ এ জা তি 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি সর্বপ্রথম, আপনার পূর্বে কেউ ছিল না এবং আপনিই সর্বশেষ 
আপনার পরে কেউ নেই। _[মুসলিম। 
আয়াতে বর্ণিত শব্দ 441. ডি Sails ও ১2 সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন 
মত পেশ করেছেন । তাঁরা যে সমস্ত মত প্রকাশ করেছে । তার কোনোটির মধ্যেই বৈপরীত্বের 
অবকাশ নেই । কেননা তারা যে সকল মত ব্যক্ত করেছেন তার সবগুলোরই সম্ভীবনা রয়েছে 
উপরিউক্ত শব্দগুলোর অর্থ হিসেবে । 
ইমাম ডৃহাবী (র.) বলেন 518১১ 4২,513 15521 ১3,85৪ মূলত আসমায়ে হুসনা 
১ম এবং 9৯ শব্দ দ্বারা এর পিচ অর অান করা ই কেনন 3১61 সাধারণত 
ওই বস্তুকে বলা হয় যার ৮1১) প্ারম্তত্ের বাঁ সূচনার কোনো সীমা নেই। যাকে 191 বলা 
হয়। আর কালাম শান্রবীদদের পরিভাষায় একেই £345 বলা হয় । 
আর ৩55১51 শব্দ দ্বারা সাধারণত উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যার কোনো ₹ ৫৫১১1 বা শেষত্বের 
পরিসীমা নেই । যাকে ২1 বলা হয় ! পরিভাষায় এর জন্য £51১ শব্দটি ব্যবহৃত হয় । 
4591 শব্দের অর্থ- অস্তিত্বের দিক থেকে সকল সৃষ্টি জগতের অগ্রে ও আদিতে । তিনি ব্যতীত 
সব কিছুই সৃজিত ৷ তিনি সষ্টা । তাই তিনিই আদি । 
35) শব্দের অর্থ সর্বশেষ । অর্থ সকল সৃজিত বস্তুই বিনাশ হবে। কিন্তু তিনি বিনাশ হবেন 
না । এরই কথা বলা হয়েছে নিমের আয়াতটিতে £825 “টা ৫15 ৮০ ৩৫ অর্থাৎ সব 


জিনিসই ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত । * সুরা কাছাছ| 


৫55৪৫ তশক তক কমিরিততিত হত ৪ ২৪৪৯১ ০৩ শিক হত ও ৯৮৪৯ হত তত তক রকত উর স৪৫৯৭৩৩ক তক হউক ৯৪৩৩ তিক হরর ৫৪৯৯৯৯৩৪৩৩৪ ৯৯৯৯৩ ৯৯৩৩৩ ৯৯০৭ ইত তব ক উই এত ৯৩৩১ তত তক ৯৮৯৩৯৩৪৪৯৩০ *৯৯২০১০৩০০৪৩৩৩৭৯৫ 


তিনি এমন এক সত্তা যে সত্তার অস্তিত্বের কোনো শেষ নেই | অন্য সকল ব্যক্তি, বস্তু ও সত্তার 
অস্তিত্বই নিৰ্দিষ্ট সময়াত্তে শেষ হবে কিন্তু তার সত্তা শেষ শব্দের অনুভব শক্তির উধের্ব। 


প্রশ্ন : গরুকার বৈ.) ২:4 শব্দটি ব্যবহার করেছেন । কিন্ত কুরআনে তা ব্যবহার হয়নি । অবশ্য 


22৫৮৪ 


4341 শব্দটি ₹2১৪- -এর অর্থ প্রদান করেছে । এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যেতে পারে । 

১. 931 শব্দটিতে যে সৌন্দর্য্য নিহিত রয়েছে 72১৪ শব্দে তা অবর্তমান । আর কুরআন, 
হলো সাহিত্যের উধ্ব জগতে যাতে সুন্দর অর্থবহ শব্দই স্থান পাওয়ার যোগ্য । তাই 43 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । 63১5 ব্যবহৃত হয়নি । 

২. 5 শব্দটিতেই (37 এর অর্থ রয়েছে। কিন্তু 13 এর অর্থ 355 শব্দে নেই । তাই 
(53 শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 

৩. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তাই শিরোধার্য । 


নন 


8. 591 শব্দটি (345-এর অর্থ বুঝানোর সাথে এটাও বুঝায় যে, সবকিছু আশ্রয়স্থল 
একমাত্র আল্লাহই । 

আল্লাহর বিনাশ ও ধ্বংস নেই : 

৯1 ০১৪3 4 ৭3৪৪ : আল্লাহ তা'আলার সব সৃষ্টিই ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হতে হতে এক 

পর্যায়ে তা ধ্বংস হয়ে যায় । অতএব সবকিছুই ধ্বংসশীল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোনো 

ক্ষয় নেই এবং ধ্বংস হবেন না এবং তিনি ধ্বংসশীলও নন । যা তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা 


করেছেন- 4425 3 115 ৮৪ ৫ অর্থাৎ সব কিছুই ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ 
তা“আলী ব্যতীত । সূরা কাছাছ) 


পাকি লা acs 


অপর এক আয়াতে তিনি বলেন- 901৩8 427 ৭৯5 এই 03 00585 এর 

₹131$ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল শুধু আপনার মহামান্িত ও মহানুভব 
পালনকর্তার সাই স্থিতিশীল বা ধবংসহীন। [সূরা আর রহমান] 
উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর সত্তা কখনো ধ্বংস হবে না । তিনি 
ছাড়া সব কিছুরই ধ্বংস অনিবার্ধ ! একেকটি একেক কারণের দ্বারা ধবংস হবে । কোনোটি 
আগে ও কোনোটি পরে | একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই ধ্বংসহীন ৷ তিনি অস্তিত্বশীল | অতএব 
অস্তিত্বের গুণ তার থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব | এটাই প্রকৃত মুমিনের বিশ্বাস । এর বিপরীত 
বিশ্বাস রাখা কখনই বৈধ হবে না। 


আল্লাহ তা“আলা অনন্ত, অনাদি, বিনাশহীন ও ধ্বংসহীন-এর হুকুম : 
উপরিভিক্ত বিষয়ে ঈমান আনয়ন করা বা বিশ্বীস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ । এর 


বিপরীত আস্থা পোষণ বা বিশ্বীস রাখা কুফরির শামিল । 

দলিল : 

১. ৮০৮4 50510 ০৯3 33৪ সূরা হাদীদ] 
২,৫25 40102 ৮5 সূরা কাছাছ] 


1 পালি ক পা এ ac 


৩. 08১5 90135 এ55 12৩ ০৯:03 (5৮5৩৫ “সূরা আর রাহমান] 


Uae Sots Geeta রি 
বান্দা কাজের কর্তা নয় 
গরানল্লাহ তা'আলা কল্পনার উধের্ব : 


52৩০৩০০৮০৮5 ৯০৩ এগ ০৮১2০৪০৪৩০৮ ৩৮০০৮7৫৮৩০৮ 
৪১৯০১14৮০০০ ১১১৯১১1 ৭৯৩ ১৪১৩১1৩৯০১১ 


অনুবাদ : আল্লাহ তা“আলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। মানবীয় কল্পনা তার নাগাল 
গয়না । মানবীয় জ্ঞানও তার কাছে যেতে পারে না বা তাঁকে অনুভব করতে পারে না । 


[| ১৪423 39 4153 1: আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। যা কিছুই 
ঢাংঘটিত হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাই হয় । অতএব মানুষের কোনো কাজ যদি আল্লাহ তাআলা 
ইচছানুষায়ী হয় তবেই তা সংঘটিত হবে । অন্যথায় তা, হবে না, যদিও মানুষ হাজার চেষ্টা 
গালায় | যেমন : আল্লাহর বাণী- « CEASE ESE CY, 


Br IE I 


15৯6 ০1 335: | 90৫ অর্থাৎ আর আমার উপদেশ তোমাদেরকে চাইলেও তা 
ফল হবে না যদি জল্লহ ভাংআালা তোমাদের প্থজষ্ করতে চাল | সূরা হুদ] 
অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন- 1510 ০5 ৫2১৮ ও sl $ ১০ 45 
4৪115 4101 নিত 2422০ ১৫০29 Hell 
1:১৫ অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহর হাত থেকে তোমাদেরকে কে নিরাপত্তা দান করবে । 
যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল কিংবা মঙ্গল চান? আর তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে নিজেদের 
জন্য অভিভাবক হিসেবে পাবে না এবং সাহায্যকারী হিসেবেও পাবে না। [সূরা আহযাব] 
উপরিউক্ত আয়াতছয় দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কাজই সংঘটিত হয় 
না। সব তার ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়ে থাকে | এটাই মুমিনের আকিদা । 

এটা মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত অভিমত । তাদের ভ্রষ্ট ধারণা হলো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
সকল মানুষ থেকে ঈমানের ইচ্ছা করেন আর কাফের কুফরের ইচ্ছা করেন । অতঃপর আল্লাহর 
ইচ্ছা পূরণ হয়নি কিন্তু কাফেরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। 

(:241512 41162 4111 5105 মু'তাজিলাদের এই ফথা কুরআন, হাদীস ও শুভ বুদ্ধির বিপরীত ৷ 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, আন্মাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর ইচ্ছা করেন । যদিও তা 
কুফর এবং পাপের হোক না কেন। কিন্তু এই ইচ্ছাটা ১১ ৪% “৮১১৬৫ তথা আল্লাহ 
কর্তৃক সৃষ্টির অস্তিত্ব দান সম্পর্কিত হয় ৷ শরয়ি দিক থেকে অনুমোদিত কার্য হিসেবে নয় ৷ 
আল্লাহর নিকট কুফর এবং পাপকার্য অপছন্দনীয় আর এর প্রতি তিনি নির্দেশ, দেননি বরং 
একে তিনি অপছন্দ করেন । এটাই সকল সালাফদের মাজহাব যে, নিত 2) 20 
১৫৫ sl ৮৮ 2 আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মুহাক্কিক আলেমদের মতে, কুরআন 
পাকে উল্লিখিত ১3101 দুই প্রকার । যথা- ১. ১১৮৫২ 83191 এবং ২. 4০38 83101, 


আকীদাতুত্ব তুহাবী ৪০ , . আরবি-বাংলা 


১. ১4 £501 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ সকল ইচ্ছা যা দ্বারা সাধারণ ভাবে সকল সৃষ্ট 
বস্তুকে ইচ্ছা করা হয়| চাই তা স্টার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয় । যেমন আল্লাহর 
বাণী- *4 1 492 ০৮০১ 56১9] LS Cs ১101 ১১৪ ০৮৭৪ 

২. আর ৫০১ £5101 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার প্রতি মহান সৃষ্টার সন্তুষ্টি এবং পছন্দ 
রয়েছে। আর যা আল্লাহর নিকট প্রিয়। কালামে পাকে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন- 
১০ বি ৭১৫ 9৩৮০ (4541 ১৩৫ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে 
সহজতা অবলম্বন করেছেন এবং কাঠিন্নতা পরিহার করেছেন, | তিনি আরো বলেন- এ 33১৫ 
415 ০5 এ ০2 ভি 

এখানে একটি প্রশ্ন উ্থাপন হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত কাজ সৃষ্টি করে থাকেন। 

তাহলে তা মন্দ কাজ (যেমন-- কুফরি) আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন । 

তবে মানুষের অপরাধ কি? এর জবাবে আমরা বলবো | 

সমস্ত কাজই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে থাকেন । এমনকি মন্দ কাজ, হেদায়েত আল্লাহ 

তা'আলাই সৃষ্টি করেন । কিন্তু ভালো মন্দ গ্রহণের ইচ্ছা নামক বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বান্দার 

হাতে দিয়ে দেন। ইচ্ছা হলে মঙ্গলজনক কাজ গ্রহণ করবে এবং ইচ্ছা হলে মন্দকাজ | সবই 
তার উপর বর্তাবে । অতএব এখানে প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায় । 

২035 4৯155 9 4493 : এখানে (৮২১ শব্দটি ৮হ$-এর বহুবচন । এর অর্থ হলো ধারণা, 

কল্পনা, চিন্তা ৷ অর্থাৎ মানুষের চিন্তা, কল্পনা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে না এবং কখনো পৌছতেও 

পারবে না । কারণ মানুষের চিন্তাও কল্পনা সবই সীমিত | এগুলো দৃশ্যমান বস্তু দর্শন ছাড়া আর 

কিছুই করতে পারে না। উধ্ব জগতের নূরানী ও সুক্ষাতিসুশ্ম বিষয় পর্যন্ত পৌছে না। এ 

সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- (2০ «১১৩০ 43 

এ ব্যাপারে শেখ সাদী (র.) যথার্থই লিখেছেন_ ০৮৮৩১ ০০৮২১ ০৮৯ 01 ৮০০ এ! 

21১১1৯৩১১৮০ ০টা ২৮০ ০২০৯ 3৪ ২4 NM 
যা হাদীসে কুদছিতে এভাবে বলা হয়েছে, 642 916 LA Ga! | 

LE TEN লেন 
আমার নেক বান্দার জন্য এমন নিয়ামত তৈরি করেছি । যা কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখেনি । 
কোনো কান তা কখনো শুনেনি এবং কোনো অন্তরে তা কল্পনাও হয়নি । [বুখারী] 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যখন মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা নুরানী 
দেহ তথা জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত পর্যন্ত পৌছতে পারেনি । তখন যে সত্তা দেহাবয়ব থেকে 
পূত পবিত্ৰ তীর পর্যন্ত মানুষের কল্পনা কিভাবে পৌছতে পারে? এবং যিনি এই কল্পনাতীত 
বেহেশতী নিয়ামত তৈরি করেছেন তার পর্যন্ত কিভাবে মানবীয় কল্পনা পৌছবে? সুল্লাম গ্রন্থ 
প্রণেতা (র.) যথার্থই বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার কল্পনা মানবীয় কল্পনার উধ্বে । না চক্ষু 
তাকে অনুমান করতে পারে এবং না জ্ঞান ও করনা তাকে ডগলন্ধি করতে গারে। 

05১1 চি Y 55: ১ শব্দটি ILS | হতে নিৰ্গত । অৰ্থ হলো- পাওয়া, বেষ্টন 

করা, বুঝা 1453 শব্দটি 44" -এর বহুবচন । অর্থ হলো- বুঝা, বোধ শক্তি, উপলক্ধি, বুদ্ধি । 


ঞকীদাতুত্ তৃহাবী ৪১ আরবি-বাংলা 


3552 48৮৯৮৫৫০৯৪৩১ কতই তক ততততত৩৩৯৮৮৫৫১৪৪০০৩৩৩৩৩৬৮০০০১৯৪৫৯২৯৯০০ত ৩৩৪ ০৩৯৪৩৫৩৯ক৯ ১০০৩৩৯৪৯৩৪৪ 5০৯৪ ৭৪৩৯৩ তলত ৮৯৩৯ কক দিকির ৯৩৪৩৪ ৯৫লক্িজিককজবউবজউজ জিত ত৩ ৯৯৭৭ কিক ৯ ৯০৭ ৫০৯৭৪৪২৭৮ ৪৩ 


এ সৃষ্টি জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক আল্লাহ তাআলার সন্তাকে পরিবেষ্টন করতে পারেনি! 

গ|রবেও না । এর কারণ অনেক হতে পারে । নিম্নে তার হেতু বর্ণিত হলো- 

১, মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি সবই সীমিত এবং মানুষের জ্ঞানার্জনের 
মাধ্যমগ্তলোও সীমিত । অতএব সীমিত মাধ্যম দ্বারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়ে থাকে । 
অথচ আল্লাহ তা'আলার সত্তা অসীমিত । আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অসীমিত আল্লাহ 
তা'আলার সত্তা সীমিত মানুষের জ্ঞান দ্বারা বুঝা, অনুধাবন করা অসম্ভব এবং এর 
মৌলতত্তে যাওয়াও অসম্ভব ৷ 

সুতরাং ফলাফল বের হয় যে, মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে 

বুঝা, অনুধাবন করা ও আয়ত্ব করা যায়নি, যাবেও না । এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

215 ৫১ ১০৪৯$ পু5 74515 597453135৮০ অৰ্থাৎ তিনি সামনের 

পিছনের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সম্যক পরিজ্ঞাত । আর তারা তীকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব 

করতে পারবে না। [সূরা ত্রাহা] 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- 9 LEN UL AS LANES 3 

34,411 অৰ্থাৎ দৃষ্টিসমূহ তার নাগাল পায় না। অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহের নাগাল পান । তিনি 

অত্যন্ত সুক্ষদশী, সুবিজ্ঞ | -সূরা আন'আম] 

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও সকল জীবের দৃষ্টি এক হয়েও 
আল্লাহ তাআলার সত্তাকে ঝেষ্টন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার জন্য সব 
কিছুকে পরেবেষ্টন করা একেবারে সহজ । যার প্রমাণ নিম্নের আয়াতে পরিলক্ষিত- LIES 
HEE ৮% 40 অৰ্থাৎ সকল বনস্তুই আল্লাহ তা'আলা কৰ্তৃক পরিবেষ্টিত । [সূরা নিসা! 
: 0000000 অর আরাহ ভাবা তাদের পেছন হতে বৌনকারী। সূরা বুরজ] 
উপরিউক্ত প্রমাণ হতে দুটি জিনিস বের হয়- 

১. জগতের কারো দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্র হয়ে আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা । 
যেমন- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল গ্র্ট বলেছেন এ পর্যন্ত পৃথিবীতে 
যত জিন, মানুষ, ফেরেশতা, শয়তান ও জীব জন্ম লাভ করেছে এবং করবে, সকলে যদি 
এক সারিতে দাড়িয়ে আল্লাহর দিকে দৃষ্টি দেয় । তারপরও আল্লাহর সত্তাকে পরিবেষ্টন 
করা অসম্ভব । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসবকে পরিবেষ্টন করা অসম্ভবের কিছু নয় । 

এ গুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য । নতুবা তিনি সৃষ্টি জীবকে এমন দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন যে, 
তারা পৃথিবীর বুকে বসে বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে সক্ষম । যা পৃথিবী হতে বহুগুণে বড়। 

২. তীর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টনকারী ৷ এ জগতের ক্ষুদ্রতম বস্তুও তার্‌ জ্ঞানের বাইরে 
নয় ৷ তাঁকে ছাড়া আর কারো গুণ অর্জিত হয়নি হবেও না । কারণ এটি তার বিশেষ গুণ । 

* বান্দা কর্মের কর্তা নয়, আল্লাহ কল্পনার উর্দে, এর হুকুম : এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ঈমান রাখা 
মুমিনের দায়িত্ব ও ফরজ | এতে কোনো সন্দেহ করা কুফরির নামান্তর | 


ইস. আকীদাতুত্ত ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৪-ক 
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আল্লাহ তাআলা অসাদৃশ্য, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও স্রষ্টা 
Ee A 0G 4 DE ESL DBA ADIL LLB ALAMO G0 28025 ES 
ib WHE ALN mss I GS ৪০91 গাড9, 


অনুবাদ : সৃষ্টিজীব তার সাথে সাদৃশ্য রাখে না । আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, কখনো 
তার মৃত্যু হবে না| তিনি চিরস্থায়ী ধারক [সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বস্তুকে স্থায়িত্ব 
দানকারী] তিনি কখনো ঘুমান না । তিনি তাঁর নিজ প্রয়োজন ব্যতীত সৃষ্টিকারী । 


৮1 4৫284: 49 4193 : আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য নেই । আর তা হতেও পারে 
না। যদিও সৃষ্টির গুণাবলির মধ্যে জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, ক্ষমতা, অস্তিত্ব এবং স্মৃতি শক্তি বিদ্যমান 
রয়েছে । তথাপি আল্লাহর জ্ঞান, শ্রবণ, ক্ষমতা, অস্তিত্ব, স্মৃতি শক্তি এবং ইলম মাখলুকের তথা 
সৃষ্টির মতো নয় ৷ কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সর্বকাল, সর্বাবস্থায় চিরত্তন, চিরস্থায়ী, 
অনন্ত ও অনাদি । কোনো দিন তা বিনষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না, ক্ষয় হবে না, এমনকি কমবেও 
না। চিরকাল তাঁর জন্য এসব গুণাবলি নির্ধারিত এবং তা অসীম ও অসীমিত । এ সব গুণাবলি 
সৃষ্টিকে বেষ্টন করে নিয়েছে । কখনো এই ঝেষ্টন অবিরাজমান হবে না। পক্ষান্তরে সৃষ্টির 
গুণাবলি অনাদি, চিরস্থায়ী নয় । কিছুদিন পরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়, ধবংস হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে 
যায় । আর সৃষ্টির এসব গুণাবলি সর্বত্র বিরাজমান নয়; বরং তা সীমিত ও সসীম । আর অসীমিত 
ও অসীমের সাথে সীমিত ও সসীমের তুলনা করা চলে না। এমনকি তুলনার কল্পনাও চলে না। 

ক ক খু বলে 4:85 8০ দের অভিমত রদ করা হয়েছে । তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে মাখলুক তথা সৃষ্ট জীবের সাথে তুলনা করে । অথচ আল্লাহ বলেন, কোনো বস্তুই 
ভান সাযে দার নাতে নাং ভিন আহা প্রতিটি খাত করেন প্রতিটি রর । 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর নিকট «১. ৫-3$ দ্বারা ০১০ (45 উদ্দেশ্য নয় । 
যেমন সিফাত অন্বীকারকারী সম্প্রদায় জাহমিয়াহ, মু'তাজিলা এবং রাফেজী আল্লাহর 
সিফাতকেই অস্বীকার করে বসে । 

হযরত ইমাম আৰু হানীফা (র.) যথার্থই বলেছেন- Ys ALS ps টি 
Ob HN ET ENE. 
(5553৫ 3 4১৫5635২844 0১855 0৮৫ খু 2555591৯511 অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা তার কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যশীল নন এবং কোনো সৃষ্টিও তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। 
অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলি সৃষ্টির গুণাঁবলির সম্পূর্ণ বিপরীত । 
তিনি জানেন । তবে তা আমাদের জানার মতো নয় এবং তিনি শক্তিশালী । কিন্তু আমাদের 
শক্তির ন্যায় নয় । তিনি দেখেন, আমাদের দেখার মতো নয় | [আল ফিকহুল আকবার] হযরত 
নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, যে আল্লাহকে তার কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা দেয় সে কুফরি 
করে । আর যে তাঁর কোনো সিফাতকে অস্বীকার করে যে সিফাত স্বয়ং আল্লাহই নিজের 
ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তাহলে সেও কুফরি করে । ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) 


ইস. আকীদাতুত্ ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ৪-খ 


Bb দাতত্র ভুহাবী ৪৩ আরবি-বাংলা 


গা, যে আল্লাহর কোনো সিফাত বর্ণনা করল । অতঃপর এই সিফাতকে কোনো সৃষ্টির 
[//তের সাথে তুলনা করল তাহলে সে কুফরি করল । 

(যা/ধথা অস্তিত্ব, শক্তি, শোনা ও দেখা ইত্যাদি গুণাবলি যদিও সৃষ্টি জীবের মধ্যে বিদ্যমান 
[4 আল্লাহর এসব গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির মতো সাময়িক, সসীম ও সীমিত নয় । 

খণাহ তা'আলা নিজেই বলেন- ("4% 4145 ০-১ অর্থাৎ কোনো বস্তুই তার মতো নয় । - [সূরা শুরা] 
গণ্য আয়াতে বলেন 22<0 55১০ 323 ৬154 [৷ 45 অৰ্থাৎ আল্লাহ 
খ'আলার জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ 

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্তের উর্ধ্বে । এ 
ঠিসেবে মুশাব্বিহ সম্প্রদায়-এর আকিদা, বিশ্বাস ও মতবাদ ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয় । 
ঙএব মুশাবিবহদের ইসলামে কোনো স্থান নেই । 

4 4 ৫41১8» সৃষ্ট জীবের মধ্যে যেমনিভাবে গুণাবলি নিয়েছে । অনুরূপভাবে তার 
এ/ংসও রয়েছে। যেমন- সৃষ্ট জীব ক্ষণিকের জন্য বেঁচে থাকে । আবার চিরকালের জন্য 
মুত্যবরণও করে । কারণ তারা আল্মাহর সৃজিত বন্তুমাত্র । কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক যেহেতু সৃষ্টজীবের 
সমপ্ত গুণাবলি হতে একেবারেই পবিত্র । সেহেতু তিনি চিরঞ্জীব । তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি 
+খনো মৃত্যুবরণ করবেন না । তিনি নিজেই বলেন- 83401 81154 9) 3 
খর্থাৎ আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ভিনি চিত্র ধারক । সরা আলে ইমরান 
অপর আয়াতে নবী করীমঞ্র্ীকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেন- EATEN EE 
১৬2১ রি 
ধরবেন না এবং তীর তাসবীহ পাঠ করুন প্রশংসা বা স্ততিজ্ঞাপনের মাধ্যমে । [সূরা ফুরকান] 
গহ্‌কার ইমাম তৃহাবী (র.) উপরে উল্লিখিত উদাহরণের মাধ্যমে অর্টা এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে 
54 তথা সাদৃশ্যকে নাকচ করে দিয়েছেন । সামনে যতগুলো ০৪. বর্ণনা করা হবে 
ঙাঁর সবই আল্লাহ তা'আলার সাথেই নির্দিষ্ট । সৃষ্টজীব এর সাথে সম্পৃক্ত না । যেন সৃষ্টা এবং 
সৃষ্টির মধ্যে স্বচছ ও পরিচ্ছন্ন পার্থক্য সুচিত হয়ে যায় । 

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ পাকের একক অস্তিত্ তাওহীদ ও গুণীবলির এক অনুপম বর্ণনার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৷ যা আল্লাহ তা“আলার গুণবাচক নামের অন্তর্ভূক্ত । যা ব্যবহার করে তিনি 
খুঝিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত থাকবেন । মৃত্যু তাকে কখনো স্পর্শ করবে না। অবশ্য 


বাকি সব সুষ্টিজীব মৃত্যুবরণ করবে। 


১১০৮০ ৫:6০ ৮ 


১0530523415 £ অর্থাৎ আল্লাহ পাক সমস্ত জিনিসের ধারক | যাকে কখনো ঘুম বা 
তন্দ্রা স্পর্শ করে না । £444 শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম । কেননা হযরত 
আলী (রা.) বলেন, বদরের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি ইচ্ছা করলাম নবী করীম সু্যুই 
“এর সাথে দেখা করবো । দেখবো যে, তিনি কি করছেন? আমি কাছে গিয়ে দেখি তিনি 
সেজদায় পড়ে ৫১২৪ 0 ও= [; জপতেছেন। এতে বুঝা যায় ১৯ শব্দটি আল্লাহ 
তা'আলার গুণবাচক নাম । ইসমে আজম | 

আল্লাহ তাআলা হলেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধারক ! এমনকি “ প্রকৃতি”ও তার নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে নয় । এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য তাকে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ৬৪ 


শব্দটি তার নাম হওয়াটাই যথার্থ । এ কারণে সৃষ্ট জীবের কাউকে ₹৯: 3 বলা কুফরি ৷ কারণ 


সে নিজেই অপরের তথা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে থেকে যায় । তাহলে সে £5 হয় কি 

ভাবে? যেহেতু আল্লাহ তা“আলা বিশ্ব চরাচরের ধারক | তিনিই সব নিয়ন্ত্রণে রাখেন । সেহেতু 

মানুষের মনে ধারণা জাগতে পারে আল্লাহ তা'আলা সব নিয়ন্ত্রণে রাখার ফলে কোনো সময়ই 
কি ক্লান্তি আসে না? যার ফলে তাকে নিদ্রা আচ্ছনু করে । যেমনটি হয়ে থাকে মানুষের বেলায় । 

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 25565058581 52155 141 4041 

755 33 অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই । তিনি জীবিত, ধারক, তাঁকে তন্দ্রা ও 

নিদ্রা স্পর্শ করে না। সুরা আলে-ইমরান] 
নবী লুই বলেছেন, নিদ্রা মৃত্যুর ভাইয়ের তুল্য । অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা হলেন চিরঞ্জীব । যার 

কোনো মৃত্যু নেই । সুতরাং তার সরা না থাকাটাই স্বাভাবিক । কারণ নিদ্রা হলো মৃত্যুর 
সমগোষ্ঠী । এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ১. 550 3 বলে আপন সত্তাকে তন্দ্রা নামক দোষ 
থেকেও পবিত্র ঘোষণা করেছেন । 

IEW LE Li: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির সষ্টা । এতে তীর কোনো 

প্রকার প্রয়োজন নেই । কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ হরেক রকম জিনিস 

তৈরি করে | এতে তার প্রয়োজন থাকে । কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে বিপরীত । 

* ১২১ শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্ দান করা, সৃজন করা যা একমাত্র আল্লাহরই গুণ । এতে 
অন্য কোনো বস্তুর শরিক নেই বা শরিক থাকার প্রয়োজন নেই ৷ কারণ মানুষ কোনো কিছু 
তৈরি করলে অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী হয় ৷ যেমন ঘর বানালে কাঠ, টিন ইত্যাদির মুখাপেক্ষী 
হয় । আলমারি বানালে লোহা বা স্টীলের মুখাপেক্ষী হয় । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোনো. 
কিছু সৃজন করতে, চাইলে কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী হন না । যেমন- আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ০১৫১ ১৫ ৭ এ ৮৯1৪1৭1৮০৯৩ এবং 30615152575 
1১১৫৪ ৮৫ 44 4932 ৩1 ৮১০৮ অৰ্থ- যখন তিনি কোনো বস্তুর ইচ্ছা করেন তখন 
শুধু বলেন, হয়ে যাও । তখন তা হয়ে যায় । _[সুরা ইয়াসীন] 
এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য ৩ 
শব্দ বলে থাকেন । অতএব তিনি কোনো বস্তু সৃজনের জন্য ৬ শব্দের মুখাপেক্ষী ৷ এই 
প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো, আল্লাহ তা'আলা (১৫ শব্দ বলে শুধু সৃজনের ইচ্ছা বা 
উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন । আর কোনো বস্তুর ইচ্ছা করলেই তার মুখাপেক্ষী হওয়া সাব্যস্ত হয় 
না । অতএব আল্লাহ তা'আলা ॥১৫ বলে ইচ্ছা প্রকাশের কারণে তার প্রতি মুখাপেক্ষী হন 
একথা বলা সঠিক হয় না। (111 3.2) ৷ অতএব এখানে আর প্রশ্ন থাকে না। 
উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকারী | যেমন- 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- +₹১5-23 315 AN ০17৫-01-35 অর্থাৎ 
LR HES LU 
অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- ৮% ৫ $14 401 অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকারী । 4 [সূরা যুমার] 
সুতরাং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহই অন্য কেউ নয় । কেননা সৃষ্টি করা একটি 
সন্তাগত বৈশিষ্ট্য ! আর সৃষ্টি বলা হয় অস্তিত্ব দান করাকে যা একমাত্র সম্ভব এ সত্তার জন্য 
যার রয়েছে, সন্তাগত অস্তিত্ব দানের বৈশিষ্ট্য । অথচ সৃষ্টজীবের সত্তাগত অস্তিত্ব দানের 
বৈশিষ্ট্য নেই । সুতরাং সৃষ্টজীব অনস্তিত্ব বস্তর অস্তিত্ব কোথেকে দিবে? 


oll ধাদাতুত্ব তু ত্হাবা, ৪৫. আরবি- -বাংলা 


i অস্তিতুহীন বস্তুকে অস্তিত্বে আনার ক্ষমতা যে কেবলই মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই 
সংরক্ষিত । এই দাবিকে অটুট রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- la 
25521875155 555 4111 85 অর্থাৎ এগুলো আন্মাহ তা'আলার 
সৃষ্টি । সুতরাং [তোমরা যদি অন্য কাউকে তীর শরিক মনে করো] তাহলে আমাকে দেখাও 
তিনি ছাড়া [তোমরা যাদেরকে মাবুদ মনে করো] তারা কি কি সৃষ্টি করেছে? - সূরা লোকমান 


222৮5 পক ৩ তিতির রর 


রা অপর আয়াতে আন্নাহ তা'আলা বলেন- ১১ 3, ১৯৯৮৯ sl 210 


পাশ 2 


ts 55115541585 52155702255 8557 
“52 অরবাৎ আলাহ বিন তোমাদেরকে সৃজন করেছেন উপর তাদের 


রিজিক দান করেছেন৷ অতঃপর মৃত্যু দিয়েছেন । অতঃপর জীবন দান করেছেন । 

তোমাদের শরিকরা এগুলোর কোনো একটি করতে পারবে কি? "সূরা রুম] 
যা অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম কু কে প্রথম ওহী পেশ করে বলেন- 

81505715755 514 ১০5 অর্থাৎ আপনি নিজ প্রভুর 

পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে । না 
এই আয়াতে মানুষকে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। 


ও তত 


% আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 28০4 ৩ 4 205 52 4 i 218 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে, অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে সৃজন 
করেছেন । _[সুরা ফাতির] 

এই আয়াতেও সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হতে মানুষকে অস্তিত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। 

* অপর আয়াতে বলেন- (১৯১31 ৬:11 ১০ SSP অর্থাৎ সমস্ত 

ংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। সূরা ফাতির] 

% নৰ টু কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- EASE 
LL Tel oa LS EON ৩1৪৭ অৰ্থাৎ হে নবী! আপনি 
যদি তাদেরকে [কাফেরদেরকে] ] জিজ্ঞাসা করেন। আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? এবং 
সূর্য ও চন্দ্রকে কে চালান? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ্‌ ৷ -[সূরা আনকাবৃত) 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা“আলাই একমাত্র সৃষ্টার গুণে গুণান্বিত সত্তা । 
অন্য কেউ নয়। আর এটাও বুঝা যায়, মককীর রুটুপন্থি মুশরিকরা পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলাকে একমাত্র আর্টা হিসেবে জানতো এবং মানতো ৷ তাহলে তো একজন প্রকৃত 
মুসলমান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে না মানার প্রশ্নই উঠে না ৷ 

* কথিত আছে যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক নাস্তিকের প্রতিবাদ করার জন্য 
তর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করেন । কারণ নাস্তিক বলেছিল, আল্লাহ তথা স্রষ্টা বলতে কেউ 
নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুসমূহ এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে৷ আবার স্বয়ংক্রিয় 
ভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে । ইমাম আজম রে.) তর্কানুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে সেখানে 
উপস্থিত হলেন না; বরং কিছুক্ষণ বিলম্ম করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন । নাস্তিক বলল, 
আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন না কেন? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, নদীর তীরে 
এসে নৌকা না পাওয়ায় অপেক্ষা করতে লাগলাম | কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম 
পানি দিয়ে একটি গাছ ভেসে আসছে । অতঃপর তা নিজেই চিরে নৌকা হলো এবং 
আমাকে নদী পার করে দিল । তাই আমার নির্ধারিত সময়ে আসতে বিলম্ব হলো । নাস্তিক 


আকীদাতুত্র তুহাবী ৪৬. __আৱবি-বাংলা 


রেগে গিয়ে বলল, এটা কি করে সম্ভব যে, গাছ নিজে নিজেই কাঠ হয়ে নৌকা হলো। 
অতঃপর মাঝি ছাড়াই আবার আপনাকে নদী পাড় করে দিল । আপনি প্রকৃতপক্ষে পাগল 
হননি তো? সাথে সাথেই আবূ হানীফা (র.) বলে উঠলেন, যদি পানি দিয়ে গাছ ভেসে 
এসে নিজে নিজে কাঠ হয়ে নৌকা হওয়া এবং আমাকে মাঝি ছাড়া পাড় করে দেওয়া 
অসম্ভব হয় । তাহলে বলুন, কিভাবে পৃথিবী কেউ সৃষ্টি করা ব্যতীত এমনি হয়েছে । আবার 
তা এমনিই ধ্বংস হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে । আর তিনি 
হলেন, আল্লাহ ! অবশ্যই তিনি আসমান, জমিন সৃষ্টি করেছেন । 


একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : 

প্রশ্ন : হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ১255 80580 6৯0 55650 

অর্থাৎ মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য ।  -সূরা জারিয়াত] 

এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার মানব ও জিন জাতির ইবাদত পাওয়াও প্রয়োজন এবং তিনি 
ইবাদতের প্রতি মুখাপেক্ষী । অতএব ইমাম তৃহাবী (র.)-এর উক্তি 22 3 912 যথার্থ হয়নি 
জবাব : আল্লাহ তা'আলা সৃজিত কোনো বস্তুর প্রতিই মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন, মানব ও জিন 

জাতির ইবাদত ইত্যাদিরও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কিন্তু তিনি উপরিউক্ত আয়াতে “মানব ও 

জিন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি” কথাটি কয়েকটি কারণে বলতে পারেন। 

১. মানব ও জিন জাতির কল্যাণার্থে বলেছেন । ইবাদাতের মুখাপেক্ষী হয়ে নন ৷ 

২. মানব ও জিন জাতিকে সতর্ক করণার্থে । যাতে করে তারা পাঁপাচারে লিগ হয়ে জাহান্নামি না হয়। 

৩. মানব ও জিন জাতিকে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বলেছেন । যাতে তারা 
পাপাচার বর্জন করে ইবাদতের প্রতি ঝুকে । 

৪. আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রাচুর্ষের অভাব না থাকা সত্বেও বলেছেন- 11 1১:১5 
(৫.০ 255 অৰ্থাৎ তোমরা আল্লাহকে উত্তম খণ দাও । [সূরা আলে ইমরান] 

অথচ বান্দা সম্পূর্ণভাবে মুখাপেক্ষী । আর তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী ৷ তা সত্বেও তিনি যেমন 

বান্দাদের কল্যাণার্থে এবং আমলের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য কথাটি বলেছেন, 
অনুরূপ তিনি মানব ও জিন জীতির মঙ্গল কামনায় একথা বলেছেন । 

দলিল : 

* কেননা আল্তাহ তা'আলা বলেন- $4 LU ৷ LE al Cl 
৫১:৯1 -১৯|। অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা সবাই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী । আর 
তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী ও প্রসংশিত । 

* অপর আয়াতে বলেন- ৬৪4০৫ ১1 ২ (535) ০০৫35 42205 অর্থাৎ 
আমি তাদের থেকে ,কৌনো রিজিক, টাই না এবং তাঁদের থেকে আপ্যায়নও চাই না । 
০৮০] 8৪0 5৫312022411 5 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা, 
শক্তিশালী ও অসীম ক্ষমতাধর । _[সুরা জারিয়াত] 

মোটকথা তিনি বান্দা থেকে রিজিক ও আপ্যায়ন কিছুই চান না; বরং তিনি বান্দাকে রিজিক 

দান করেন । অতএব গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি 12 9 ৬102 যথার্থই হয়েছে । 

* আল্লাহ্‌ তা'আলা চিরঞ্জীব, ধারক ও ত্রষ্টা, এর হুকুম হলো তাঁকে এগুলো উপযুক্ত সত্তা 
মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করা ফরজ । বিপরীত ক্ষেত্রে কুফরি বলে গণ্য হবে । 
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অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা অক্লান্ত রিজিকদাতা ! তিনি নিভীক মৃত্যুদানকারী । বিনা 
শষ্টে পুনরুথানকারী | 


SPS চবি 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
3295 8045, অর্থাৎ তিনি বিনা পরিশ্রমে রিজিকদাতা ! আল্লাহ আমাদের উপর 
দয়া, অনুথহপূর্বক রিজিক দেওয়ার মতো বিশাল দায়িত্ব নিয়েছেন । এতে তাঁর কোনো কষ্ট- 
ক্লেশ ও পরিশ্রমই হয় না । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- 1 ৪৪০18245515) 
(৫2) 101 15 অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত ৷ [সূরা হুদ] 
একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, আল্লাহর উপর রিজিকের ন্যায় এই বিশাল দায়িত্ব কেউ 
চাপিয়ে দেয়নি এবং তাঁ দেওয়ার অধিকারও রাখে না; বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের উপর 
দয়া ও মায়া করে এই গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন ! যদি তিনি চান তবে সকলকেই রিজিক না দিয়ে 
মৃত্যুর কোলে নিপতিত করতে পারেন । এতে কারো কিছুই করার অধিকার নেই । অবশ্য এই 
কথা সত্য যে, তিনি সৃষ্টজীবের রিজিক দেওয়ার ওয়াদার ব্যতিক্রম কখনো করবেন না । 
কেননা তিনি বলেন- ১৮5০ ১৪৪11 3 35 ৬৪ 4111 21 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ 
তা“আলা রিজিকদাতা অধিক ক্ষমতাশালী শক্তিধর | _সুরা জারিয়াত] 
উপরিউক্ত আয়াতে তিনি ১০০]! ১5৫11 3১ দ্বারা একথা বুঝিয়েছেন যে, সমস্ত প্রাণীকে 
রিজিক দেওয়া তার জন্য একেবারেই সহজ সাধ্য ব্যাপার । এতে কোনো ধরনের কষ্ট হওয়ার 
কিছুই নেই বা রিজিক বন্টনে কোনো প্রকার ত্রুটি হবে এমনটিও নয় । 
কারণ কষ্ট দুর্বলতার কারণে অনুভব হয়ে থাকে | অথচ আল্লাহ তো দুর্বল নন; বরং তিনি 
অসীম ক্ষমতার অধিকারী ও শক্তিধর মহা সত্তা । 
মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন- ০1411 750৫ 1৫1১3 4101 কি 


৫০৫ 9 (৮০5 2 9255 অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, রাহ 
অন্য কাউকে সাহায্যকারী স্থির করবো কি? যিনি আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি 
সকলকে আহার দান করেন | তাকে কেউ আহার দান করে না। [সূরা আন'আম] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা“আলা সৃষ্টজীবের জন্য রিজিক দিতে 
পরিপূর্ণ সক্ষম । এতে তীর কোনো কষ্ট হয় না এবং কষ্টের প্রহর গুণতেও হয় না । কারণ তিনি 
হলেন শক্তিশালী এবং তার মধ্যে কোনে! দুর্বলতা নেই । আর যার মধ্যে দুর্বলতা নেই | তার 
মধ্যে ্লান্তিও নেই এবং রিজিক বন্টনে কোনো ক্রুটিও নেই । 


টে ও 97৮62) 


LE ০০০ রাখি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে কাউকে 
ভয় করেন না | আর সবকিছুই তার হাঁতে | তিনিই সব কিছুর মালিক এবং তিনিই সর্বশক্তিমান 


আকীদাতুত্ব তুহাবা দি ৪৮ আরবি-বাংলা 
আল্লাহ, তিনিই সমগ্র বিশ্বের সবকিছুর একমাত্র ষটা। যেমন তিনি কুরআনে পাকে এ সম্পর্কে 


বলেন- 255 (৬ এ ৬০৪৪০ এড ০৯০৩ ০৪১০ Si LLY 
অর্থাৎ নভোমগুল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব তারই জন্য | তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু 
ঘটান । তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান | সূরা হাদীদ] 
হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন উদ্দ্রিকে হত্যা করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের 
প্রতি গোস্বা হয়ে তাদেরকে ধবংস করলেন । এতে তিনি কাউকে ভয় করেন না বা কারো থেকে 
কোনো ধরনের সংশয় বোধ করেন না। 

* যেমন তিনি বলেন_ 3057 99 DEE LDL MES Cele A 
৯2 অর্থাৎ [ছালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে] তাদের প্রভু 
তাদেরকে আজাবে নিপতিত করলেন । ফলে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো । আর 
আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে শাস্তি দানে ভয় করেননি । [সূরা শামস) 

* অপর আয়াতে আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়কে ধবংস করার উল্লেখ করে বলেন- 3212 
2৮10 ৩৫1৮ অর্থাৎ আর ছামুদ সম্প্রদায়কে বিকট চিৎকারের মাধ্যমে ধবংস 
করা হয়েছিল । সূরা হাকা] 

* অপর আয়াতে বলেন চা ১০০১৪ ঠে২১১ [92153 রা (০ অর্থাৎ আর 
আ'দ সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংর্স করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝাঞ্চা বায়ুর মাধ্যমে । [ফলে 
সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হলো] । [সুরা হাক্কা! 

মৃত্যু অস্তিত্বশীল না অস্তিত্হীন বস্তু : মৃত্যু অস্তিত্বশীল বস্তু না অস্তিত্ুহীন এ সম্পর্কে 

মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ফালাসিফা [119301079 তথা দার্শনিক এবং তাদের 
মতানুসারীদের মতে, মৃত্যু অনস্তিতবশীল বস্তু হওয়ার প্রবক্তা । আর, আহলে হক অস্তিতৃশীল 


লাল ভা পাও পাত 


হওয়ার মতাদ্শী ৷ এদের মতের সপক্ষে দলিল হলো (০34 217 1515 
$0 9442510421 যদি মৃত্যু অনস্তিত্শীল বস্তু হতো তাহলে তাকে সৃষ্ট বস্তু বলা হতো না ৷ 
উপ িউড ডি সাড়াতহ আৱহ তাতালা চিত্র ম্যনাত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে । 
মোটকথা তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও সক্ষম হওয়াটা একথা প্রমাণ করে যে, সব 
প্রাণীর জীবন দান করতে ও মৃত্যু ঘটাতে তীর মধ্যে কোনো প্রকার ভয় ভীতির ছাপ থাকে না। 
কেননা ভয় ভীতি সৃষ্টি হয় কোনো কিছুর উপর পূর্ণ মালিকানা, কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষমতা না থাকার 
কারণে | অথচ আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর পূর্ণ মালিকানা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন । যখন 
যা ইচ্ছা তাই করেন । অতএব তিনি কোনো ব্যাপারে কাউকে ভয় করার কোনো কারণ নেই । 


অবশ্য একথা চির সত্য যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টজীবের মৃত্যু বা জীবন দানের ক্ষমতা 
রাখে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- LESTE NS Ge bas 
অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের কেউ জীবন দান, মৃত্যু ঘটানো ও পুনরুথানের মালিক নয় এবং তা হতেও 
পারেনা। [সূরা ফুরকান! 
আর তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার হাতেই তার একচ্ছত্র মালিকানা 
2৮২5 ১৬১19 ৩৩-। 39 ৫১৫ অৰ্থাৎ যিনি 


আল্লাহ] মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন । [সূরা মূলক] 


বিরতি রা. ৰ 2 রতি বা 


খতএব তিনিই একমাত্র মৃত্যু ও ৪ জীবন দানকারী এ এবং + তীর হাতে তৎসম্পকীত ক্ষমতা 
দিতি ভিন তা কার বেধে তি ভাতা ভারা 
মৃত্যদাতা ইরশাদ করেন- ১১০ (115 ০০১০ ৫৮১৯১ ১) 0 অর্থাৎ নিশ্চয় 
আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই | আর সকলকে আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। [সূরা কাফ] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহই একমাত্র জীবন ও 
মৃত্যুর মালিক আর তিনিই তা ঘটান । অতএব তিনি হায়াত সংকীর্ণ করতে কাকে ভয় করবেন? 
এবং মৃতু দানে তার, ভয় কিসের? সুতরাং মুমিনদের বিশ্বাস এমনই হওয়া চাই । 

LESS Eel Uys: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্রান্তে পুনরুথানকারী । পুনরুখান 
২০১১] বলা হয়, মৃত্যুর পর মহা প্রলয়ের দিনের জীবনকে | অবশ্যই আল্লাহ তা তাআলা সকল 
গার রায় সকল রাত কনর) আহহ তা আমা ব্রেন 19 
SES Sa en LE £19 (4555 খুৰ £51 {20 অর্থাৎ আর নিশ্চয় 
কিয়ামত অত্যাসন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয় সমাহিত সকলকে পুনরুজ্জীবিত 
করবেন । [সূরা হজ] 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা পূনরুথান অস্বীকার করেন তাদের কথা রদ করে বলেন- 


2. ০৮ ০ পার্ট Mit a 


LED 0) Hy TiS Fl USES 3 sl iy 
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ই তাত মাজে উনারা 
পূনরুখিত হবো না । আর যদি আপনি দেখতে পেতেন ওঁ অবস্থা যখন তাদেরকে তাদের গ্ভূর 
সামনে দাড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন এটা বাস্তব সত্য নয় কি? তারা বলবে নিশ্চয় 
সত্য । কসম আমাদের রবের । তিনি বলবেন, এখন তোমরা তোমাদের কুফরির কারণে শাস্তির 
স্বাদ আস্বাদন কর । -আন'আম] 
উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা পুনরুখানে পূর্ণ সক্ষম | এমনকি তিনি যে 
CRE AFUE EE EN UE 
পুনরুথান করাবেন ৷ যার প্রমাণ হযরত রাসূল শুধুই -এর হাদীস থেকে পাওয়া যায় । এতে 
আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার কষ্ট ক্লেশ হবে না; বরং তীর নিকট এ কাজটি একেবারেই 
সহজ ৷ যেমন তিনি বলেন- 55555 ৩৪০১০ ৮১৩৫ ও 1978৫ ও 5 
2৮৮০ 411 (15 রতি ০ ELLE UC IE ৫ 85:41 অর্থাৎ কাফেররা 
ধারণা করে যে, তার ধনে পিরিত হবে না লি আগনি বলে দিন, তারা 
অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে । আমার রবের শপথ! অবশ্যই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে | 
অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবিহিত হবে | আর এটা! করা মহান আল্লাহর 
নিকট অতি সহজ । সূরা হাদীদ] 
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- (55159 53252%5 111 EEE 
41% অৰ্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা যিনি সঠিক নিরূপণে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন। 
SE a TER শসূরা রম] 


অর্থাৎ তার নিকট পুনরুথান করা ও আমল সম্পর্কে অবিহিত করাতে কোনো প্রকার কষ্টই হবেনা। 


দঃ 


আকীদাতুত্ব তুহাবী 6০ আৰুবি-বাংলা 
+ অপর আয়াতে বলেন- Uy দি 


ঠ 2 


৩৪৫ ৮৪৮৫৭ অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুখান তো একটি সৃষ্টি ও পুনরুখানের 
মতো । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বশ্োতা ও সর্বদ্রষ্টা | [সূরা লুকমানা 
অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা পুনরুখানে পূর্ণ সক্ষম কষ্ট ক্লেশ ব্যতিরেকেই | কেননা তিনি সব 
কিছু থেকেই অমুখাপেক্ষী এবং সর্বময় ক্ষমতাধর | যা তার মূল সত্তাগত ভাবেই তার মধ্যে 
বিদ্যমান রয়েছে । অতএব তীর জন্য পুনরুজ্জীবন দান করা অতি সহজ বৈ কিছু নয়। 


যেমন তিনি বলেন- 53551785551 $ 21122 2101 55 As 
$445 5 5 অৰ্থাৎ এসব এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য । আর তিনিই প্রাণহীনকে 
প্রাণ দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । -[সূরা হজ] যখন আল্মাহর অসীম 
শক্তির কারণে দুর্বলতা ও অক্ষমতা নেতিবাচক হলো, তখন পুনরুথানে ক্রান্ত-ক্েশ 
নেতিবাচক হয়ে যায় । 
তাছাড়া <! তথা পুনরুখান এর অর্থ হলো- ২3৬০১ পুনর্গঠন করা বা পুনরাবৃত্তি 
করা । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 5৫: 1 11552 ৫ অর্থাৎ যে ভাবে 
আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই পুনরুথান করবো [সূরা আম্িয়া] 
আর ৪5০3 পুনর্গঠন ৬০২4 পুনরুথান বা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করা থেকে অধিক 
সহজ, কিয়াস ও অভ্যাসগত ভাবে । অতএব যে সত্তা কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়া অনস্তিত্ব বস্তুকে 
অস্তিত্ব দিতে পারেন তবে সেই সত্তা অবশ্যই অবর্তমান্‌ অস্তিত বস্তু পুনর্গঠন করতে কষ্ট 
ক্লেশ ছাড়াই সক্ষম । এ কারণেই তিনি বলেন_ শর 3৯11 15-4 ১ 545 আল্লাহ 
তা'আলা ক্লান্তি ব্যতীতই পুনরুথানে সক্ষম হওয়ার বাস্তব প্রমাণ হলো, হযরত ইবরাহীম 
(আ.) আল্লাহকে পুনরুখান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন- ০০৬ ৮৯৪১১৫42৪৩০ 
তি 681 EN এত 88541 005 অর্থাৎ হে আমার প্রভু! 
আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি 
বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম আ.) বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বীস করি । কিন্তু অস্তরের 
প্রশান্তির জন্য । আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাহলে চারটি পাখি নিয়ে বশীভূত কর ৷ 
অতঃপর সেগুলোর এক এক অংশ বিভিন্ন পর্বতে রাখো । তারপর তাদেরকে ডাকো ৷ 
দেখবে তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসছে। জেনে রাখো! আল্লাহ তাআলা 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । সূরা বাকারা] 
* উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা পৃনরুথানে ক্রাস্তিহীন হওয়ায় সক্ষম | 
এটাই মুমিনের একাত্ত বিশ্বাস হওয়া চাই ! অন্যথায় কুফরির শামিল । 


আাকীদাতুত্ব অুহাবী ১ 6১ র্‌ আরবি- -বাংলা, 
আল্লাহ তা'আলা সর্বকালে সর্বাবস্থায় সৰ্বগুণে গুণান্বিত 


GIES LOO HLT EE (৯৮ ms 055 
(505075994495)5555 ৩৩০৮০4০০৩০৮ 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্বীয় গুণাবলি নিয়ে শ্বাস্বত সত্তা তথা 
(4৪ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছেন । সৃষ্টি কারণে এমন কোনো গুণ বেড়ে যায়নি, যা 
মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না । তিনি নিজ গুণাবলি নিয়ে যেমন অনাদি ছিলেন, 
নল ক ক 


| প্রাসঙ্গিক আলোচনা | আলোচনা |} ৫ 
4০, J) 5 153: অৰ্থাৎ মাখলুক সৃজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত 
গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে অনাদিকাল থেকেই তিনি সে সব গুণে 
গুণাস্বিত ছিলেন এবং মাখলুক ধ্বংস হয়ে গেলেও তার সে সব গুণাবলি বৃদ্ধি পাবে না এবং-্বাসও 
পাবে না । তিনি অনাদিকাল থেকে সে সব গুণে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন । 
আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি দুই প্রকার | যথা ১. ৩1১ ৬৪০ তথা সত্তাগত গুণাবলি, ২. 
3 ৩০ তথা কৰ্মগত গুণাবলি 5 (£০ যেমন- হায়াত, কুদরত, ইলম, কালাম, 
শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি । এগুলো সকলের একমত্যে “(83 8.5 
(2৪ যেসন- সৃষ্টি করা, রিজিক দেওয়া, জীবনদান এবং মৃত্যুদান ইত্যাদি । এগুলো সিফাতে 
ফে'ল। মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের নিকট J ৬,৮২.৪ টিও 4: ১১৪ এবং আশারিয়াদের নিকট 
হাদেস। মুতজিলার নিকট ১ ৫২ হ্যা বাক নী বাচক উভয়টার মধ্যে সংযুক্ত 
ফেসন-1015১45211 87357785921 80 
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ফালাসিফা তথা দার্শনিকদের মিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণ হলো 13 ১,৮১৮ আর 
মু'তাজিলাদের নিকট ৬১1১ ১২১ আর কাররামিয়াদের নিকট & (6 ৫১৮০ ০৫ গুলো 
৬৬৯ $ তবে নিঃসন্দেহে সৃষ্ট জীবের সিফাত সকলের 10 01$ এর বিপরীত | 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার সিফাভ 41১০ ও না 14৮ 

না। কেননা ৫ ৬.2 মানার দ্বারা ১:২৪ হওয়া আবশ্যক হয় আর ৬৩১১ মানার ছারা 

"5১১ হওয়া আবশ্যক হয় । আর এই দুই অবস্থার উভয়টাই বাতেল ৷ 

* কেননা আল্লাহ তো এ সত্তাকে বলা হয়, যার মধ্যে সিফাতে কামালিয়া তথা পরিপূর্ণ, 
গুণাবলিংবা আসমায়ে হুসনার সমাগম ঘটেছে । যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 5/4 x 

(৯61 ০০৯৩৫11 $5 53৮ জা 5 ও হা এ শু cil a 

অৰ্থাৎ ভিনিই আল্লাই যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই । তিনিই অধিপতি পবিত্ৰ ৷ শীস্তিদাতা, 
নিরাপত্তা দাতা, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপাস্বিত ! অতীব মহামান্বিত । তারা 
যে শরিক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও মহান । 

তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভতাবনকারী, রূপদাতা | তাঁর জন্য রয়েছে আসমায়ে হুসনা তথা 

সুন্দর সুন্দর নাম | [হাশর] সুতরাং যখনই আল্লাহ নাম উচ্চারিত হবে, তখনই আল্লাহর সত্তা ও 

তার সমস্ত সিফাতে কামালিয়া উদ্দেশ্য হবে । এ কারণেই কুরআনুল কারীম ও হাদীসের 

পরিভাষায় “আল্লাহ' শব্দ দ্বারা তার পবিত্র সন্তা ও তার সমস্ত সিফাতে কামালিয়াই বুঝানো 


উদ্দেশ্য হয় ৷ সিফাতে কামালিয়া বাদ দিয়ে শুধু সত্তা কিংবা সত্তর বাদ দিয়ে শুধু সিফাতে 

কামালিয়া উদ্দেশ্য হয় না । [কারণ এমনটি করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়] 

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সিফাত ও আসমায়ে 

হুসনা তার জন্য অনাদি ও সত্তাগত । নব আবিষ্কৃত বা নবাগত নয় । সুতরাং আল্লাহ তা'আলার 

সিফাতে কামালিয়া তার সত্তী থেকে ক্ষণিকের জন্য পৃথক হতে পারে না । আর তা সম্ভবও নয়; 
বরং সর্বাবস্থায়ই তার সত্তার সাথে মিলিত ও সংযুক্ত থাকা আবশ্যক । আবার একথাও 

গ্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সত্তা যেমন অনাদি তাঁর সিফাতে কামালিয়াও তেমন অনাদি । ভার 

সত্তা যেমন চিরন্তন, সিফাতে কামালিয়াও তেমন চিরন্তন । অতএব প্রকৃত মু'মিনরা এমনই 

আকিদা রাখে । এর বিপরীত কুফরির নামান্তর । 

| ৮4১৫১ ১১১৫ 21 41541: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের সৃজনের পর তাদের খাবার 

চু ৮৮১5 

গুণ বেড়ে যায়নি কিংবা কমেও যায় নি এবং তিনি মাখলুককে ধ্বংস করার কারণে কিংবা কিয়ামত 

সংঘটিত করার ফলে তার কোনো গুণ বাড়েনি বাড়বেও না কিংবা হ্রাস পায়নি, পাবেও না; বরং তার 

সত্তার সমস্ত সিফাত অনাদি ও অনন্ত । অতীতে যে ৭ ছিল, চিরকাল সে গুণ নিয়েই থাকবেন ছি 

* কেননা তিনি বলেন- 1 ৫355 ৬৪ JS AE SAS pi SIS AE ll 
০০5 5৮511 3:12 অর্থাৎ আল্লাহই সব কিছুর সবটা এবং তিনিই সব কিছুর 
তত্বাবধানকারী । আসমান ও জমিনের কুঞ্জি তাঁরই অধিকারে রয়েছে । _[সূরা যুমার] 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগত সৃজন করার আগেও অষ্টা ছিলেন এবং পরেও জুষ্টার 
গুণে গুণান্বিত | প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বে ও পরে কিভাবে ষ্টার 
গুণে গুণান্িত ছিলেন? 

» জবাবে বলব যে, তিনি সৃষ্টি জগৎ করার পূর্বে নিজ শক্তি, ইচ্ছানুষায়ী সৃষ্টি করতে 
ইজি HSE রঃ 

* তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি নিজ ইচ্ছানুষায়ী সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে 
তিনি তখনও সৃষ্টা ৷ 

* আর তিনি সৃষ্টি জগৎ সৃজন করার পর অ্রষ্টা এ কারণে যে, সৃষ্টি করাটা তার সত্তাগত 
সিফাতে একটি গুণ ৷ যা কখনো তার সত্তা হতে পৃথক হওয়া একেবারেই 
অসম্ভব । অতএব তিনি সৃষ্টিজগ 1 সৃজন করার পরও সৃষ্টা । এভাবেই তার সমস্ত সিফাতে 
কামালিয়া সমস্ত বস্তুর সাথে ফিট তথা খাপ খাবে, চাই উক্ত বস্তু অস্তিত্বে থাকুক বা না 
থাকুক । অবশ্য তীর সিফাতে কামালিয়া অনস্তিত্ব বস্তুর সাথে ফিট খাবে এভাবে যে, তিনি 
উক্ত অনস্তিত্ব বস্তর অস্তিত্ব দানে, জীবন দানে ও মৃত্যু ঘটাতে পূর্ণ সক্ষম | 

উরি তাভিরীম সির সাধোরিট খাবে এই ভাবে, তিনি যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দিবেন । যাকে 

ইচ্ছা জীবন দান করবেন, যাকে ইচ্ছা লালন পালন করবেন এবং যাঁকে ইচ্ছা ধ্বংস করবেন । 

একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের পূর্বে নিজ সিফাতে 

কামালিয়ার গুণে গুণাস্িত ছিলেন । এর অর্থ কি? 

জবাবে আমরা বলবো যে, সৃষ্টিজগৎ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নিজ সিফাতে কামালিয়া 

যেমন 55 প্রতিপালক, "5115 সৃষ্টিকর্তা, 15; রিজিকদাভা, ১৫£ ক্ষমাকারী, ১১৯৩ 

দয়াবান ইত্যাদি গুণে গুণীন্বিত হওয়ার অর্থ হলো, তিনি এসব গুণের ক্ষমতা সর্বদা রাখেন 

এবং তখনও ছিল । এতে তার কোনো গুণে কমতি ছিল না । 

মোটকথা তিনি মাখলুক সৃজনের পূর্বে যে গুণে গুণাস্বিত ছিলেন । মাখলুক সৃজনের পরও এ 

সব গুণ তাদের সামনে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় | 

অতএব তিনি অনাদিকাল নিজ গুণাবলি নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং অনন্তকাল তা নিয়ে 

থাকবেন । মুমিনের আকিদা এমনই হওয়া উচিত । 


আংকাদাতুজু ভুহাবী.............৫৩........................ আরবি-বাংলা 
| আল্লাহ তা“আলা অনাদি ও অনন্তকাল স্রষ্টা 
1৮050055955 2৭ 85৭ ডা 5 ৩০ জা 
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অনুবাদ : মাখলুক সৃজন করার পর হতে তিনি নিজ গুণবাচক নাম 41 তথা অষ্টা 
অর্জন করেননি ৷ এবং এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করার ফলে নিজ গুণবাচক নাম এ) তথা 
নব আবিষ্কার পাননি ৷ প্রতিপাল্য ও মাখলুক ছাড়া তার মধ্যে প্রতিপালন এবং স্রষ্টার গুণ 
ণর্তমান রয়েছে । আর তিনি মৃতকে জীবন দান করার কারণে যেমন জীবন দানকারী 
ওণে গুণান্বিত ঠিক তেমনি কোনো মৃতকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এ নামে তথা 
জীবন দানকারী গুণে গুণাম্বিত ছিলেন । অনুরূপভাবে তিনি মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বেও 
১105 তথা স্রষ্টা গুণের অধিকারী ছিলেন । [অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকাল থেকে 
তার গুণাবলি সাব্যস্ত থাকাটা এ হিসেবে] কেননা তিনি সব কিছুর উপর সক্ষম । আর 
সকল জিনিস তার মুখোপেক্ষী এবং প্রতিটি কাজ তীর জন্য সহজ | তিনি কোনো কিছুর 
প্রতি মুখাপেক্ষী নন । তার সমকক্ষ কোনো কিছুই নেই । তিনিই সর্বশৌতা সর্বোবহিত | 
SP é 
51 অর্থাৎ পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা 
ন্জ গুণবাচক নামসমূহ উল্লেখ করেছেন। মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতেই,তিনি এ সকল গুণের 
অধিকারী ছিলেন ৷ কারণ পবিত্র কুরআনে সকল গুণবাচক নাম “আল্লাহ” শব্দের সাথে সাধারণ 
এতীতকালের শব্দের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে । যেমন তিনি বলেন- 
12312 ৮৮ "<, ২11| 5৫5 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । 
EO RE 9) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । -[সূর| নিসা! 
৮. rst ৮৪ 0১401 61৫ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল বস্তু পরিবেষ্টিত ৷ 
b 61216558141 ০৮4 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ সহনশীল । [সূরা নিসা! 
৮9155 201ও )€ও অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু! সূরা নিসা] 
15 46৮৮০ 40 9155 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্লোতা সর্বোবহিত | _[সূরা নিসা] 
i Hs EU 5; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আল! এ সবের উপর শক্তিমান । -[সূরা নিসা] 
h 155] ০১৪0৫415416 6) অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর পরিমাপক | -সূরা নিসা] 


চু 
৮9 ৪ 


1675. 8 অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত | _সূরা নিসা! 


সদ 
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এ ধরনের আরো অনেক গুণবাচক নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন 
যে, এ সকল গুণ অনাদিকাল হতে আল্লাহর সত্তার সাথে মাখলুক সৃষ্টির পূর্বহতে সংযুক্ত ছিল । 
ষ্টার এসব গুণ বাস্তবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য মাখলুক সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নয় । 
যদি আল্লাহ তা'আলার এসব গুণবাচক নাম, সিফাতে কামালিয়া ও কর্মসমূহ তথা সৃষ্টি জগৎ 
সৃজনের সাথে সম্পৃক্ত হতো অর্থাৎ মাখলুকের সাথে আল্লাহর কর্মের সম্পর্ক হওয়ার কারণে 
যদি এ সকল গুণবাচক নাম অর্জিত হতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে এ সকল গুণবাচক নাম 
সৃষ্টি জগৎ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হতোনা । 
অনুরূপভাবে এ সকল গুণবাচক নাম অনাদি, অনন্ত, ওয়াজিবুল ওয়াজুদ এবং সমস্ত সিফাতে 
কামালিয়ার সমষ্টিগত নাম আল্লাহ শব্দের সাথে মাজী মুতলাক তথা সাধারণ অতীতের শব্দের 
সাথে উল্লেখ করা হতো না । অতএব কুরআনের এই অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার থেকে বুঝা 
যায় যে, ওয়াজিবুল উজুদ আল্লাহ তা'আলার এসব সিফাতে কামালিয়া আদিকাল থেকে ছিল 
এবং অনন্তকাল থাকবে | এগুলো তার কোনো কর্ম সংঘটনের উপর নির্ভরশীল নয় | বরং কর্ম 
সম্পাদনের পূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমনি আছে এবং থাকবে ৷ 
আবার দেখা যায়, কুরআনের অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে যেগুলো আল্লাহ, শব্দের সাথে 
কোনো কালের সহিত ₹ুক্ত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন- 23111 31511 20158 
০ হে 202 অর্থাৎ তিনি আল্লাহ খিনি সৃষ্টিকর্তা, নব আবিষ্কারক, 
রূপদাতা । তার জন্য রয়েছে আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর সুন্দর নাম । _[সুরা হাশর] 
উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার সিফাতি নামগুলো কোনো “কালের” সাথে সীমাবদ্ধ না 
হয়ে একথা বুঝায় যে, তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতে অনাদিকাল সৃষ্টিকর্তা, রূপদানকারী ও নব 
উদ্ভাবক ছিলেন এবং মাখলুক সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল তিনি এসব গুণে গুণাস্বিত থাকবেন । 
অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামগুলো তার সত্তার উপর প্রয়োগ হতো কোনো কালের 
সাথে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে । সুতরাং এ কথা প্রমীণিত হলো যে, আল্লাহ তা“আলা সিফাতে 
কামালিয়া নিয়ে আদিকাল থেকে গুণান্থিত ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন । 
যেমন কোনো ব্যক্তির লিখার যোগ্যতা রয়েছে, তখন তাকে লেখক বলে সম্বোধন করা হয় । 
আর যখন কোনো কিছু না লিখে তখনো তাকে পূর্বের লেখনির কারণে লেখক বলে সম্বোধন 
করা হয় । উক্ত ব্যক্তিকে লিখক বলে সম্বোধন করা হয় তার লেখার যোগ্যতা থাকার কারণে । 
তার লিখা নামক ক্রিয়ার কারণে নয় । চাই সে বর্তমানে লিখুক বা না লিখুক । 
৮ 0৫ ৪/০ 46 4113 4: অর্থাৎ নিশ্চয় আলহ তা'আলা সর্ব কাজে সক্ষম । -[সূরা বাকারা! 
পূর্বে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা দেখে নাও । 
৮2354205452, : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল । 
ক্ষমতার জন্য কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন । কিন্তু সব মাখলুক নিজ অস্তিত্ব লাভ ও 
ঠিক থাকার জন্য তার মুখোপেক্ষী |, 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 411 4, 0058। 233 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি 


মুখাপেক্ষী । সূরা মুহাম্মদ] 
আর সব কিছু অস্তিত্ব তব দান ও,ঠিক রাখা তার জন্য একেবারেই সহজ ব্যাপার ৷ 
যেমন তিনি বলেন £ ৯. $ 41512 41155 অর্থাৎ এসব আল্লাহ্র নিকট সহজ । -[সূরা মায়েদা 


এবং তীর মত কেউ এ রকম দৃষ্টান্ত দিতে অক্ষম । তাই উপরিউক্ত কথাগুলো মেনে নেওয়া 
মুমিনের উপর ফরজ । 


তৃতীয় পাঠ 
আল্লাহই স্রষ্টা এবং ভাগ্য নির্ধারক 


পা Loo ৩ রা 


S| ৪) sl 10১ রি ০35, TE 1৯ 3৩ 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা নিজ জ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য সীমা 
তথা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন আর তিনিই তাদের সময় [বয়স] নির্ধারণ করে দিয়েছেন । 


elas GLEN GLE I: আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু 
রয়েছে সব কিছু স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কিছু তার জ্ঞানের বাইরে নয় । 31 
হা RE (2 তথা সৃষ্টি করা 
LE হওয়ায় ১১০১৫ তি হছে ০ ০১৯ দিম 
৬১৮৮5 অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায় যে, এ ব্যাপারে তিনি জ্ঞান রাখতেন । 
যেমন তিনি ইরশীদ করেন_ /৮১৯11 ১৬৮1 225 13 ৩2 ৫02 সর অর্থাৎ তিনি 
কি জানেনা? যিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই সুক্ষ জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত ! সূরা মুলক] 
উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, কোনো কিছুই তার 
জ্ঞানের বাইরে নয় । সুস্থ বিবেকও একথার সমর্থন করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি 
করে যে পরিমাণ জ্ঞান, মর্যাদা ও যোগ্যতা দিয়েছেন, সবই তার পক্ষ হতে ! কেননা তিনিই 
সব কিছু উদ্তাবন করেছেন এবং প্রত্যেক মাখলুকের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান-বুদ্ধি 
তিনিই দিয়েছেন । 

যেমন তিনি ইরশাদ করেন- ৫১৯ 4 EL 5 88 তর (১৫ অর্থাৎ 
আমাদের প্রভু তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে যথাযোগ্য আকৃতি দিয়ে সৃজন করেছেন । অতঃপর 
পথ প্রদর্শন করেছেন । “সূরা ত্বোহা] 
একথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা সিফাতে কামালিয়া এবং মাখলুককে যোগ্য আকৃতি 
দান করে সৃষ্টিকারী হতে অক্ষম; বরং একথার পরিপূর্ণ বিশ্বীস রাখতে হবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবজ্ঞ প্রজ্ঞাময় সত্তা । উপরিউক্ত গুণাবলির উপযুক্ত হকদার অন্য 
কেউ এর হকদার বা উপযুক্ত নয় । অতএব স্রষ্টা তার মাখলুক সৃজন করার পূর্ব হতেই তার সব 
কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক | যদি তিনি এ সম্পর্কে না-ই জানেন এবং এ 
সম্পর্কে অবহিত না হন, তাহলে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখলেন যা জানতেন না? অথচ তার 
দামের বাইরে কোনো কিছুই নে 

Ul Leos ss: অর্থাৎ তিনি মাখলুকের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন । ভাগ্য 
নির্ধারণের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের ৬ষ্ঠ রোকন যাকে আমরা $445 বলে জানি । 


১255: -এর সংজ্ঞা : 
2581 : অর্থ হলো- নির্ধারণ করা, ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা । 
পরিভাষায় বলা হয়, এই বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সৃষ্টির 
জন্য যে, সুশৃঙ্খল নিয়ম বা কার্ষপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকে তাকদীর বা 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ করণ বা নির্ধারণ বলা হয় । 
আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভালো, মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যা কিছু ঘটে তা সবই 
আল্লাহ তা“আলার জ্ঞান ও ইচছানুসারে ঘটে থাকে | তীর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে কিছুই ঘটে 
না । সব কিছু আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত : “পরিমাপ” বা ১১% এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-- ১৫৪১ LEEK, পে রহ 1 অর্থাৎ আমি প্রতিটি জিনিস 
সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে 1” সূরা কামার] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 15:45 2১৫৫ (এ, ৫৫ 83৩ অর্থাৎ তিনি 
প্রতিটি বস্তু সৃজন করেছেন । অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে প্রতিস্থাপন করেছে। [সূরা ফুরকান] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আল! বূলেন- ০৯৪৯0 ০৯৭4৫৯২০৮40 
314০5 ১৫১০ 7157 257 ৮৯১১) অর্থাৎ প্রত্যেক নারী সে তার গর্ভে যা 
ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং 
তীর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। _ = য়া রা'দ| 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১% ৫0৫0 BLS EOE SEs টা? 
১১1৮5 অর্থাৎ আমার নিকট রয়েছে প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমার্ণেই 
সরবরাহ করে থাকি । [সুরা হিজর] 
আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে 16১৫8 195 « ll 5% 505 অৰ্থাৎ আল্লাহর বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত ৷ 


সহীহ মুসলিম শরীফে হযরঙ আখুল্পাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম উই বলেন 
Es SCs AN Sled 5154 01 এ 3১195 CUS 
শো GLE Liye অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি আসমান জমিন সৃষ্টি করার 
পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন তার (আল্লাহর সিংহাসন! পানির উপর 
স্থাপিত ছিল | যা কিছু ঘটবে সবই তিনি জানেন । তার জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই । 
মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তুর পরিমাণ, সময়, কাল, হ্বাস-বৃদ্ধি বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া 
হয়েছে । এখন বিশ্বে যা কিছু ঘটে বা না ঘটে, সবই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ী অনুযায়ী হচ্ছে । এই 
তাকদীরের উপর ঈমান রাখা ফরজ, অপরিহার্য কর্তব্য । নিম্নে তাকদীরের বিষগুলো উল্লেখ করা হলো- 
তাকদীরের বিষয়াবলি ৫টি- 

১. আল্লাহর একত্বাঁদে বিশ্বাস : আল্লাহ তাঁআলা আদি, অনন্ত, অসীম, সর্বজ্ঞানী একথার 
বিশ্বাস রাখা । কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী ৷ তার জ্ঞানের কোনো তুলনা 
চলেনা । সৃষ্টির আগে থেকেই বিশ্বচরাচরে কোথায় কি হবে, কি ঘটবে সবই তিনি 
জানেন । তার জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই ! 


২৫৯৫৯০০৭৯০৯ ৪৯৯৯ ৪৯৯৩ তত শশ০৩৭ ৪ ৯কক ০৯৯০৪৯৯৭৯৯৯ ৯৩৯৪৩ক ৪৭ ৯ কিক রক কক ০৮০৯৯ ৪৯৯৪ ৯ ৯৫৯ ৩৯৯৩ তক ০৯ ₹৯ ৯৯৭ ৪৫ ৯৯৪ ৯5৪৪ তর তক তই জজ জকি ৪ কক ৯৯৪ ৯০ ও ৯ ৯ ভি উজ জর কলর একর কক জিত 


২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস : ইসলামি বিশ্বাসের অংশ হলো, আল্লাহ তার অনাদি, অনস্ত, 
অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান কিতাবে মুবীন তথা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন । 
লিখনের ধরন, মাখলুক জানেনা! আল্লাহ্‌ তা'আলা, এর বর্ণনা কুরআনে দিয়েছেন 


০০৩৩ SP পালা ৫ পাকি 


3৮৯১1 541 ০৪০ 8355 ৩৪ 05155 4৮757163052 55395 
(839 ০০5 4৩ OME LE RL তে 2225 
অর্থাৎ “অর্দশ্যের চার্বি তারই হাতে রয়েছে । তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানেনা । জলে 
স্থলে যা কিছু রয়েছে তা তিনিই অবগত | তার অজ্ঞাতসারে একটা পাঁতাও পড়ে নাঁ। 


মৃত্িকার অন্ধকারে এমন শস্য কণীও অক্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন 


কোনো বন্ত নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই । ,.. সূরা আন'আম] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-,১৪ Ce is a 95 ৩8 ৩ 5 
টা রি Meh EL EE) JTS STS 518 


£1 অৰ্থাৎ তুমি যে কোনো কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা 
NAC as RDG 
পরিদর্শক । যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও 
তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং তাঁ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই 
যা সুস্পষ্ট কিতাবে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত বা লিপিবদ্ধু নেই ৷ "সূরা ইউনুস; ৬১] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন 24 ৪225 EEE 
I অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই উপর | তিনি 
তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, যা সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। “সূরা হুদ! 
আল্লাহ জাল্লা শানু আরো বলেন- 2115-45-14 
3155 ৮8 4১ ৫ - ০০১3 অর্থাৎ আপনি অবহিত নন কি? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
আসমান জমিনের সব খবর রাখেন । এর সবই কিতাবে বিদ্যমান । 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 2745 
| অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন এবং যা ইঁছা রেখে দেন। আর তীর কাছে 
আছে মূল গ্ৰন্থ ৷ “সূরা রা"দ] 
৩. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বিশ্বাস : এ পৃথিবীর বুকে যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই তার 
ইচ্ছা ও জ্ঞানেই সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হয় । তার ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাহিরে কোনো কিছুই 
সংঘটিত হওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে না। 


আর এ সম্পর্কেই মহান আল্লাহর বাণী অনুরণীত হয় ৷ তিন্‌ বলেন- Ed) LEE 


Ded 2 


Of SL BLE ১০ 6৯ iss 2111 2 01 অর্থাৎ তোমরা 
কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না! যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন । তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ 
অনুগ্রহে প্রবেশ করান । . সুরা ইনসান/ দাহর] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৮, 22112781225) 
NSS All 3 55৫05 অর্থাৎ এতো শুধু বিশ্বজগতের জন্য 
উপদেশ ৷ ....... জগতসমূহের রব আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে 
ইচ্ছা করবে না। [সূরা তাকবীর] 


ইস. আকীদাতুত্ব ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৫-ক 


তত ঙকতিউিজত তক কক রর কতা বাংলা 


8. তন রত । তিনি 
ছাড়ুন রানা 2 (আল্লাহ সষ্ট মানুষের কর্মও তিনি সৃষ্টি করেছেন। 
যেমন তিনি বলেন- sel ৮ এ হার ৬ 0117 115 অর্থাৎ 
এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক । তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই । তিনিই 


সব কিছুর [দর্শনীয় বা দর্শনহীন, অনুভবযোগ্য বা অনুভবহীন, আবিষ্কৃত ও অনাবি্ৃত 


সকল বস্তু] প্রতিপালক সষ্টা । সুতরাং তার ইবাদত কর। [সূরা আন'আম| 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 61223 (29 4৪5 £4115 অর্থাৎ আর 
আল্লাহই তোমাদের এবং তোমাদের কর্ম সৃষ্টি করেছেন । _[সূরা শু“আরা] 


৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস : মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছার 
কর্মফলে বিশ্বাসের উপরই ইসলামের অন্যান্য বিধি বিধানের ভিত্তি । মানুষ তার স্বাধীন 
ইচ্ছায় যে কর্ম সম্পাদন করে, তার আনুপাতিক হারে সে পুরস্কার-শাস্তির উপযুক্ত | অবশ্য 
বান্দার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুযায়ীই হয়ে থাকে | যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 


15555 EL ll HELO El irs Sa CEASE} 
169৫ 9 অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুক্র হতে রা আমি মানুষকে পথ 
নির্দেশ দিয়েছি । হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অন্যথায় অকৃতজ্ঞ | _1সূরা দাহর/ইনসান] 


6. ৩ ৩ তা পট AA Ow 75 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১২১৪৩ HL, SE 1৯১1 
১২০৯৯ ৫৮১৫2 অর্থাৎ আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'টি চক্ষু, জিহবা ও 
দু'ওষ্ঠ? আমি কি দেখাইনি তাকে দু'টি পথ? সুরা বালাদ! 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 1442 ৫৮2 ০০৮ ৬৫০ (৫০০ 5051 ২৫ 
অর্থাৎ সেই সফলতা অর্জন করেছে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে 
নিজেকে কলুষিত করবে ৷ [সূরা শামস] 
মোটকথা উপরে উল্লিখিত তাকদীরের ৫টি আরকানের উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে । 
কেননা হযরত আবু হানীফা (র.) বলেন, তাকদীরে বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো, আল্লাহর জ্ঞান ও 
ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস রাখা | তাঁকদীরে বিশ্বাস না করলে আল্লাহ্‌র জ্ঞান 
ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয় । আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাসী হলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা 
ও করুণায় অবিশ্বীস করা হয় । এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা | 
তাকদীরের গুরুত্ব : 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল হধুধুু বলেছেন, প্রত্যেক 
উম্মতের মধ্যে কতেক মাজুসী তথা অগ্নিপূজক থাকে আমার উম্মতের মাজুসী তারা, যারা 
তাকদীর মানে না। আহমদ, আবূ দাউদ, তাবারানী] 
কত বড় ধমকি যে তাকদীর অমান্যকারীকে অগ্নিপূজক বলেছেন । আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য 
করেছি যে, তাকদীরের উপর সবেচেয় দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন নবী করীমঞ্র্ তাই তিনি সবচেয়ে 
বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন । ঠিক তেমনি অকুতোভয় দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তার 
সাহাবীগণ, তাকদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্ব জয়ে প্রেরণা 
জুগিয়েছে । তাই তাকদীরে বিশ্বাস একান্ত জরুরি | 


ইস. আকীদাতুত্ত ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ৪-খ 
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তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্ম বিশ্বীস । যে একে সরাসরি অস্বীকার করে সে কাফের 
বলে গণ্য হবে । কিন্তু যদি ছ্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে তা অস্বীকার করে তাহলে সে ফাসিক । এমন 
স্বভাবের ব্যক্তির পিছনে নামাজের ইকতেদা না জায়েজ । 

TENE এখানে /]051 শব্দটি ৫:1-এর বহুবচন । অর্থ বয়স, মৃত্যু, 
আয়ু, কাল ৷ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তীর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য একটি 
সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন । উক্ত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তার সকল সৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে । 
তাদের কোনো ধ্বংস হবে না । কিন্তু যখনই প্রতিটি সৃষ্টির নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, 
তখনই প্রত্যেকটি সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এতে সামান্যতম ব্যত্যয় বা বিকল্প ঘটবে না। এ সময় 
কেউ তাকে সময় বাড়িয়ে দেওয়ার সক্ষম সত্তার অস্তিত্ব পাবে না এবং সেও চোখের পলক 
পরিমাণ সময় আগ-পিছ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের আয়ুঙ্ধাল লাওহে 
মাহফুজে নির্ধারণ করে রেখেছেন । 

কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন- 57775555415 
৬৪৩ খুটি 75 ৫ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমগুল ও ভূমগ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সব কিছু ধখোপযোগ্য করে নিদিষ্ট সময়ের জনয সৃষ্টি করেছেন । “(সূরা কামারা 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- ৫4 (তর রি 131 ৫1 EES 
Brasil 54 অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতঃপর 
যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে তখন সে এক মুহূর্ত পিছু হটতে পারবে না এবং এক 
সত আহো: বম গাল 

অপর আয়াতে বলেন- ৩৮5 1 941 অর্থাৎ প্রত্যেকটি অঙ্গীকার নির্ধারিত সময়ে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে ! -[সূরা রা] « 

মোদ্দাকথা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগৎ সৃজন করার সূচনা লগ্নে তার ভাগ্য তথা কর্ম, ভালো, 
মন্দ এবং জীবন মরণ ইত্যাদি লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । যখনই তার এ 
নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা“আলাই তা সংঘটন করবেন | এতে তার কোনো 
বেগ, কষ্ট, ক্লান্তি, ক্লেশ পেতে বা বাধা প্রাপ্ত হতে হবে না । 


পা too fata lade Seiad tannin TT 
আল্লাহর নিকট কোনো বস্ত্র গোপন নয় 


EA NOS OE AD LET ALS ৬5৪84: ০৫৩ 2৪০) 


অনুবাদ : মাখলুক সৃজন করার পূর্বে কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন বা 
অস্পষ্ট ছিল না এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি জানতেন সৃষ্টির পর কে কি করবে । 


হি 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা [ 
ALES os: গ্রন্থকার ইমাম ত্ৃহাবী (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের দ্বারা রাওয়াফেজ এবং 
কাদরিয়াদের মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে । তারা বলে আন্রাহ কোনো বস্ত সৃষ্টির পূর্বে এ 
বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল । আহলে সুন্নতের অভিমত হলো, যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা হয় নাই 
উভয় বিষয়েই আল্লাহ ইলম রাখেন । অনুরূপভাবে আল্লাহর এ জ্ঞানও রয়েছে যে, যদি 


od ন 


ভবিষ্যতে অমুক কাজটি হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে । আল্লাহ বলেন- ১০152 থা 
০ উক্ত আয়াত ছারা বুঝা যায় আল্লাহ আগে পরের জ্ঞানে জ্ঞানী । অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা 
এমন এক জ্ঞানী সত্তা যার নিকট সৃষ্টজগৎ সৃজনের পর যেমন সর্ব বিষয় তার নিকট স্পষ্ট ঠিক 
অনুরূপ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী । কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নয় 
বা অস্পষ্টও নয় এবং কখনো তা হবেও না। 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০৪ 9 ৬১২১ ০৪ ৫ 425 ০৯৯৪ বু বত ৩৮ 
১৯০৪ Sl 3 {41595 +2 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট জমিন ও 
আসমানের কোনো কিছুই অস্পষ্ট বা গোপন নয় । আর তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থিত 
সব কিছু সম্পর্কে জানেন । [সূরা আলে-ইমরান] 

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- UI ১৩১১০০০1১৯১ 21 ৩৫ 
১2১৭1 ৪155 3৮৮০ এ (14044 4401 2৫ 85454 অর্থাৎ হে নবী! আপনি 
বলে দিন, যদি তোমরা মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা'আলা 
তার সবই জানেন এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন ! [আলে ইমরান] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫15 (23 0545 ০ {11 অর্থাৎ 
তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল কর্ম সম্পরকে রষ্টী সম্যক সুপরিজ্ঞাত, | 


৮৮৮১০ 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 6৯2545 (5 6১428 05 13 4111 অর্থাৎ 


আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন, যা তোমরা গোপনে করো আর প্রকাশ্যে কর । {সুরা নূর] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 65627418155 


& 86০5৮ Dido) 


st le alt oly (15৯25 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তাদের গোপন রহস্য ও 
পরামর্শ জানেন এটা কি তারা জানে? আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অদৃশ্যের সংবাদ তথা 
গায়েবের কথা । [সূরা তাওবা] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁর নিকট 
অস্পষ্ট বা গোপন থাকে না বা থাকবেও না। কারণ বিশ্বচরাচরের সব জিনিস তীর কর্তৃত্ব 


হত | বং ২:৯৩ কও এ কত: 20 রা: 


নিন 
কযা ৷ অথচ আল্লাহ তা'আলা এমন বিষয় হতে সম্পূর্ণ পবিত্ৰ এবং উর্ধে ৷ 


শে! (4121145 449%: অৰ্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন 
এসব মাখলুক ভালো মন্দ যা কিছু করছে, বা করবে, এ সমস্ত কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা 


পূর্ব হতেই জানতেন । কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন- 122 ১8815 ৭1119 
4515 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কর্ম সম্পাদন কর এর 


সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন । _[সূরা ছাফফাত] 
দ্বিতীয়ত আল্লাহই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টা নিজ জ্ঞান অনুসারে । যেমন তিনি বলেন, ৫৮০ 742 
$4 অর্থাৎ তিনি কি অবগত নন, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন । [সূরা মূলক] 


তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা হলেন মাখলুক হতে প্রকাশিত সকল কর্মের জমাকারী বা একত্রকারী 
তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে জমাদানকারী অনবগত বা 
অন্বহিত । সুতরাং একথা যথার্থই যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতে জ্ঞাত যে, সে 
পৃথিবীতে ভালো মন্দ কোনো কাজ করবে । এতে কোনো প্রকার সন্দেহ করা তো দূরের কথা 
সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই । 

উপরিউক্ত বিষয়টির উপর সকল মুমিন ঈমান রাখা ফরজ । অন্যথা ঈমানে ঘাটতি দেখা দিবে। 
উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্বাভাবিক কারণেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় আর তা হলো, বান্দার 
সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ যদি পূর্ব হতেই অবগত থাকেন এবং তা তিনি নিজেই বান্দা দ্বারা 
সম্পূর্ণ করিয়ে থাকেন, তাহলে বান্দার তো কোনো দোষ হবার কথা নয়, তথাপি বান্দার দোষ কেন? 
উত্তর : আল্লাহ তা'আলা যদিও তা পূর্ব হতে জানেন এবং তা তার আদেশেই সম্পাদিত হয়ে 
থাকে ৷ কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দীর হাতে ভালো মন্দের স্বাধীনতা বা ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন । 
ভার ২ হলে ভালো কাজ হারতে পাড়া এবং হচ্ছ হলে মাদাও বাত গাতে আরাহ 
তা'আলা বলেন- (৫০১0 ৮০ 1১৮52 ২ ১৯5 (০ ৫8? 94111 ৫ অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা কোনো জারির অবস্থা পরিবর্তন তর্তক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ না সে 
নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। -[সুরা রাদ] 


আল্লাহ তাআলা সং কাজের আদেশদাতা এবং তা 
55334 ৩৮৯৫৮ ০ TE EDU 


Ad ১৮ 5০ 


[০০৮০৪৮৪০৮১০ ০১ ১০৩ ক 29৬০৭ 





অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (মাখলুকদেরকে) তার ইবাদতের নির্দেশ 
প্রদান করেছেন এবং পাপাচার হতে নিষেধ করেছেন । প্রত্যেক জিনিসই তার ইচ্ছা 
ও ক্ষমতা বলে পরিচালিত হয় এবং সব কর্মই কার্যকর হয় অষ্টার ইচ্ছায় । বান্দার 
ইচ্ছায় কিছুই কার্যকর হয় না । অতএব তিনি মাখলুকের জন্য যা চাইবেন তা-ই 
হবে আর যা না চাইবেন তা কখনোই হবে না । 


হয চি 
রী প্ৰাসঙ্গিক আলোচনা [8% 

০০3 ১১: 415 £ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমর সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র জিন 
ও ইনসান ব্যতীত আর কাউকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেননি । কিন্্র মানব ও জিন জাতিকেই 
একমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করলে একাধিক উদ্দেশ্য রাখা 
অসম্ভবের কিছু না। যেমন একজন একখণ্ড জমি ক্রয় করল | এখন সে ইচ্ছা করলে তাতে 
ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে, চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করতে পারে এবং এতে শিল্প 
কারখানাও তৈরি করতে পারে । কিন্তু বিশ্বসৃষ্টার মানব ও জিন তৈরিতে এমন কোনো উদ্দেশ্য 
নেই) বরং শুধুমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । যেমন- তিনি বলেন_ Es 
১৬৩২৪ খু ০০১3৬ ৫৯ ৬২ অর্থাৎ আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি 
পারার সূরা জারিয়াত] 
ভাল 
নির্দেশ প্রদান করেছেন । কেননা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা ও সৎ কাজ করা এবং অসৎ কর্ম 
হতে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত ইবাদত ৷ চিনি 
টব পরিচয় প্রদানে আল্লাহ তা'আলা 1বলেন- ১10০5 ne 

bs idly idly s 25541 হি পে হা ১ চা ১৮315 
07 ৫৫০ অির্থাৎ নিশ্চয় আল্াহ তা'আলা আদেশ করেন ন্যায় বিচারের, সদাচরণের এবং 
আত্মীয় স্বজনকে দান করার এবং তিনি নিষেধ করেন অসৎ, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে ৷ 
তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন তোমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ কর। সূরা নাহল। 
উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আর কতক কর্ম 
থেকে বিরত থাকতে বলেছেন । যা বাস্তবেই কোনো মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে 
প্রকৃত মুমিন বলে গণ্য হবে । 


আকীদাতুত্ব তহাবী 0 ৬৩. আরবি- বাংলা 


অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত রাসূল সুরু কে আদেশ দিয়ে বলেন- 11 8 
১ ৫১2 3541 ও ৫ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি আদেশ 

প্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে কাউকে শরিক না করার ৷ অর্থাৎ আল্লাহ 

তা'আলা নবীকে ইবাদত করা ও তাঁর সাথে শিরক না করার আদেশ দিয়ে সকল মানুষকেই 

তার ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন । 

মোটকথা আল্লাহ তাআলা উপরিউক্ত তিনটি জিনিসের আদেশ করেন । যেমন- ১. ন্যায়বিচার 

প্রতিষ্ঠা করা, ২. সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করা ও ৩, আত্মীয়-স্বজনকে দান অনুগ্রহ করা | 

আর্‌ তিনটি জিনিসের নিষেধ করেছেন-_ ১. অশ্লীলতা, ২. ন্যাক্কারজনক কাজ ও ৩. জুলুম করা । 

জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি | যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা“আলা বান্দাদেরকে 

একমাত্র আনুগত্যেরই আদেশ দিয়ে থাকেন। 

ul SES US অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী সর্বময় 

ক্ষমতার অর্ধিকারী । তাই বিশ্বচরাচরে সব কিছুই তীর হুকুম ও ক্ষমতায় চলে বা পরিচালিত 

হচ্ছে এবং হবে । এক্ষেত্রে কোনো সৃষ্ট জীবের কোনো ধরনের ক্ষমতা বা হস্তক্ষেপ নেই। 


কেননা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই বলেন- ) ১৯ ৪, ০১৯ Ji 
Sled EDS sb IAL Sal) 744 227 ২১০০ 
অর্থাৎ আল্লাহ তা*আলা যিনি তোমাদের জন্য নৌকাসমূহকে বশীভূত করে দিয়েছেন । যাতে 
তার নির্দেশে তা সমুদ্রে চলে এবং যিনি তোমাদের উপকারার্৫থে নদ-নদীকে নিয়োজিত 
করেছেন । যিনি চন্দ্র সূর্যকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন যারা একই নিয়মে অনবরত 


চলছে । যিনি তোমাদের উপকারার্থে রাত দিনকে নিয়োজিত করেছেন । [সূরা ইবরাহীম] 
লা 57512 


০৪৮ 


J 732 অর্থাৎ তিনি কার্যরত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে । প্রত্যেকটি নির্ধারিত 
সময় পর্যন্ত চলে । টয়া জাতির। 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ i ৪5 ১৯ চে:511 58 


(0 ০৯ অর্থাৎ আমি বায়ুকে তীর অধীনস্থ 'করে দিলাম, যা তীর নির্দেশে মৃদু গতিতে 
চলতো এবং তিনি যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলে যেতেন ৷ 


পপি 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- JB UA SEL ও) 5০845 
১২211 ১১১1 52৯৯ অর্থাৎ আর সূর্য নিজ গন্তব্যের দিকে চলে । আর এটা 


মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ ৷ -[সূরা ইয়াসীন] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- eb ও ০১৯৩ অর্থাৎ নৌকা তার 
নির্দেশেই সমুদ্রে চলে । যারা 


৮৫৫25 


আয়াতে কারীমায় আরো বলা হয়েছে- £ 25505 4105 ১৯০১৬ ০15০] ০৪ ০ 4 
অর্থাৎ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তীর অনুগত । অর্থাৎ সবই তার পরিচালিত। 


ভুত তৃহবী ৪. _আরবি-বাংলা 


০ 27 


নয মাতে আহ ত্য বলেন; , ELLE 
GFE «1 4৫ ০৯১3 ২1 এ অর্থাৎ ইহুদিরা বলে, আল্লাহ তাআলা সন্তান 
গ্রহণ করেছেন । অথ মহান স্রষ্টা সম্পূর্ণরূপে তা হতে পবিত্র; বরং আসমান জমিনে যা কিছু 
রয়েছে প্রত্যেকেই তার অনুগত । “(সূরা বাকারা] 
মোদ্দাকথা পৃথিবীর বুকে যত সৃষ্টি রয়েছে সবই তার পরিচালনার আওতায় পরিবেষ্টিত ৷ 


77775 
8১4 425 


১035 4515 অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়ন হয় । তাঁর ইচ্ছার 
রত হতে পারে না এবং বান্দার ইচ্ছানুষায়ী কোনো কিছু 
সংঘটিত বা বাস্তবায়িত হয় না। অবশ্য যখন বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়ে যায় 
তখনই কাজটি সংঘটিত হয় অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করে | 

সুতরাং আল্লাহ তা“আলা বান্দার জন্য যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাই বাস্তবায়িত হবে এবং যা 
ইচ্ছা করবেন না তা কখনো বাস্তবায়িত হবে না । যদিও তারা হাজারো ইচ্ছা করে । 

কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- ০৫ 20 01 4101 2 HH ES Eo 
(255 ১414 অৰ্থাৎ তোমাদের কোনো ইচ্ছাই পূরণ হবে না আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা 
ছাড়া । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত প্রজ্ঞাময় ৷ _[সূরা দাহর| 
হুবহু একই কথা বলা হয়েছে সূরা তাকবীরে । যেমন- Un EE YB SCs a 
(-৮। ৬ অর্থাৎ তোমরা ইচ্ছা করবে না আল্লাহর ইচ্ছা করা ব্যতীত । “সূরা তাকবীর] 
এ সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ মুন দেল (বণ হযরত ইমা শফীর 
একটি উক্তি উত্থাপন করে বলেন- 1 41 চির EA 81 ০৫ ০158 


(41555 অর্থাৎ তুমি যা ইচ্ছা কর তাই হয়ে যায়, যদিও আমি তা ইচ্ছা করি না।আর 
আমি যা ইচ্ছা করি তা হয় না যদি তুমি তার ইচ্ছা নাকর। 


মোটকথা আল্লাহ তা“আলার ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না, সবই তার ইচ্ছানুযায়ী হয় । 


১৯৫৯৯৮৯৮০২৯৮০৯-৯৯০৩৯০৩৩৩০৩৩৭৩ত৮৩ ৭৩৮৩৩ ১৯৯৬৯৯৪৮৯৯৯৬৯৯৮৯৬৯৯০৯১৯৩৮৫৯৯৫৩৯৪৯৪৫৩৩৮৫৩৭৫২৯৯০৮৯৫৪৯২৪৯৪৫৯৯১০২ ০৯১৯ ০৯৯৪০৪৪৩৯১৯ ৩তত৯ত ৩৪৯৩৩৪৪৯৩৩৪ ৩৩৩৪৪৯৩৪৪৯৪ ৯৯কিতত ৯৯ কতক তক কততশ 


পর্ণ ৮ ০৮ ZZ oz ৩ তা পা 


ডর 5258 ৯৮১৪ ০ ০৮ ৯৫ 


ন 
AO পরা 


SLU EE OG, 


অনুবাদ : আল্লাহ তা‘আলা নিজ অনুগ্রহে ও দয়া পূর্বক যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, 
আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন এবং নিজ ন্যায়বিচার পূর্বক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট, 
অপমানিত লাঞ্কিত ও বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত করেন এবং পরীক্ষা করেন । সবাই 
তাঁর ইচ্ছার অধীনে তীর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারে মাঝে আবর্তিত | 


RT eT 2144 শব্দের অর্থ হলো- রাস্তা দেখানো, সঠিক পথ নির্দেশনা 
দেওয়া, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া, পথ দেখিয়ে দেওয়া যার দ্বারা গন্তব্যে পৌছে যেতে পারে। 
পরিভাষায় 321১3 বলা হয় এমন পথ নির্দেশকে, যার কারণে সঠিক গম্তব্য তথা আল্লাহ 
তা'আলার রেজামন্দি তথা সন্তুষ্টি অর্জন পর্যন্ত পৌছা যায়। উক্ত ইবারতের ছারা গরহুকার ইমাম 
তবহাবী (র.) মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেন । কেননা তাদের বিশ্বাস হলো, 229 
400 ১2 অর্থাৎ বান্দা যখন অসৎ বা পাপ কর্ম করে তখন আল্লাহ তা'আলা শুধু পাপের হুকুম 
দেন । মূলত মু'তাজিলাদের ভ্রান্তি হলো বান্দার পাপ বান্দাই তৈরি করে । অর্থাৎ পাপ কর্মের 
র্টা বান্দা নিজেই । কিন্তু আহলে সুন্নাহর অভিমত হলো বান্দা কর্মের কর্তা শরষ্টা স্বয়ং 
আল্লাহুই । তাই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। অথবা পথভ্রষ্ট করেন J A 
22০০ 2১554102415 925 2০ 0 

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশ করেন । তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সঠিক পথ 
নির্দেশ করতে সক্ষম না। আল্লাহ তা'আলা যাকে যাকে ইচ্ছা নিজ দয়া-অনুগ্রহ দান করেন। 
এতে কারো কোনো কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ নেই ৷ 


ঠা 
কেননা ভিনি কুরআনে ইরশাদ করেন- 833:--৫ ৮1১০০ ৮০: ৭12 2৮22 9 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। [সুরা আন‘আম] 


আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন, ত তাকে পুথিৱীর কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না 


যেমন তিনি বলেন- 00501 এ১ ১২১ 21 9৭১5 425 2019 8 
অর্থাৎ আলাহ তা'আলা যাকে হেদার্মেত দান করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না। 
আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নয় কি? 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১4 948 6১% ৩০ অর্থাৎ যাকে 
আল্লাহ তা'আলা পথ দেখান সেই পথ প্রা হয় । দূৰ আন জম] 
মহানবীর কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১ 1158 10 
SEs 5:11 {Ui অর্থাৎ হে নবী (আপনার উম্মতকে) বলে দিন, আল্লাহ যাকে চান তাকে 


গোমরাহ করেন ও নিজের দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেন যে তীর অভিমুখী হয় । “(সূরা রা'দ] 


আকীদাতুত্ু ত্হাবী রর ৬৬. আরবি- -বাংলা 


আল্লাহ পাক, যার হেদায়েত কামনা ক্রেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। যেমন তিনি 
বলেন- ৪১০১ 5১১০ 05582 2585 SUN ss £ ৩$ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে 
সঠিক পনি করতে চান তার সিনা তথা কে ইট না খুলে দেন. আন'আম] 


একই, প্রসঙ্গে হযরত, মুসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন- 4855 ধা = Sl 
LS be nis 215 ০০ ৮545৮ অর্থাৎ [হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট 
নি RU: 
যাকে ইচ্ছা পথের দিশা দাও । সূরা আ'রাফ 
অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- GAEL US UG El UG Al 
411 161৫5 1:51 591 অৰ্থাৎ সমস্ত প্ৰশংসা এঁ সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। 
আর আমরা পথ প্রাপ্ত হতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। [সূরা আরাফ] 
আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক, যার কারণে তিনি বান্দাদেরকে তীর নিকট সঠিক পথ 
নির্দেশনার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন- (23401 LULA Gal 
[অর্থাৎ হে আল্লাহ] তুমি আমাদেরকে সরল সঠিক পথের নির্দেশ করো । -[সূরা ফাতেহা] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনিই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক | 
তিনি যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন এবং যাকে চান না তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না । 
এতে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই । আর কোনো বান্দার প্রতি যখন আল্লাহ সঠিক পথ 
নির্দেশ করেন তখন তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ করা হয়। 
452 4455: এর অর্থ অনুগ্রহ, দয়া । অর্থাৎ আল্লাহর এমন দানকে J. বলে, বান্দা 
বাস্তবে যার অধিকারী ছিল না । কেননা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত, নিরাপত্তা ও সুস্থতার 
অধিকারী কেউই নয় ৷ কিন্তু যদি তিনি কাউকে তা দান করেন, তবে তা অনুগ্রহ বা দয়া বলেই 
বিবেচিত হবে । 
208৫ ১০ ৫০৯১৩ ধৃত £ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে গথত্রষ্ট করেন, 
অপমানিত করেন । তিনি যাকে বিপদগামী ও অপমানিত করেন, কেউ তাকে পথের দিশা দিতে 
পারবে না এবং এর কারণে তাকে কিছু করার অধিকারও কেউ রাখে না। 


7৮৮ তা 


কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেন-৮) ০৮০ 555 অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিপদগামী 


কর। [সূরা আ'রাফ] 
অপর আয়াতে বলেন- 211,52 2 ৮০ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে 
পথভ্রষ্ট করেন৷ [সূরা আন“আম] 


অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- ES LS i i IL LG 


রর (22 0516 0৬ অর্থাৎ তিনি যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে 


সংকীর্ণ করে দেন। যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। 5 সূরা আনআম! 
ই ১৮৪ ০৪ 41 24 4 Te 5০5 অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা যাকে বিপথগামী করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই সূরা রা'দ], 


BG Adair A e722} oh ods 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 12০5 0319 443 ০3410 47772 ৯ 
অর্থাৎ যাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন (হে নবী!) আপনি তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শক বা 
অভিভাবক পাবেন না। সূরা কাহফ] 


আদান তৃহাবা ৬৭ আরবি-বাং 
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এঙদসম্পর্কে আরো ইরশাদ হলো- 7231 নি ১৪ ৮৮০০১ ০৮০১৪১৪ 
ঘথ যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা তুমি অপমান-লাঞ্িত কর । আর 
গণ ধরনের কল্যাণ তোমারই হাতে । {সূরা বাকারা] 
(৭রিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাউকে বিপদগামী করেন এতে 
শ্যারো কোনো হন্তক্ষেপের অধিকার নেই । অবশ্য একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে 
78 দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা কারণে বিপদগামী, রোগাক্রান্ত ও অপমানিত করেন না । আর তা 
0১5 তথা ন্যায় ইনসাফের কারণেই করে থাকেন । কারণ (02 শব্দের অর্থ হলো সমান 
মান করা ।কম বেশ না করা । 

এ অর্থের দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, সল্পতা ও আধিক্যের মাঝামাঝি সমতাঁকে আদল বলে। 
ও1ফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আদল হলো অন্যের পাওনা পুরোপুরি দেওয়া এবং 
নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া । এতে কোনো বেশ কম না করা । আর আল্লাহ তা'আলা যে 
খিপদগামী করেন তা আদল তথা ন্যায়ভাবেই দিয়ে থাকেন । কেননা তিনি বলেন ডে 
22758551845 ৯৮০ 95 1৫1 অর্থাৎ 
তোমাদের উপর যে বিপদ আরোপিত হয় তা তোঁমার্দের কর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের 


অনেক মাফ করে দেন | _[সূরা শুরা] 
উপরিউক্ত আয়াতে £404 ও দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদল তথা 
822 


Hd et a Et 


84 5 Ele তাঁ আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে হয় এবং আপনার যে অকল্যাণ হয় তা আপনার নিজের কারণেই হয় । -সূরা নিসা] 
উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, মানুষ যে নিয়ামত লাভ করে 
প্রকৃতপক্ষে তার হকদার তারা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া 
কিছু নয়। মানুষ যতই তার ইবাদত বন্দেগি করে, কোনো ক্রমেই তার হকদার তারা নয় | 
আর মানুষের উপর যে বিপদাপদ আবর্তিত হয়, তা তাদের পাপাচারের কারণেই হয়ে থাকে | 
এক্ষেত্রে আপদ আবর্তিত ব্যক্তি যদি অমুসলিম হয়, তবে তা এ আজাবের নমুনা স্বরূপ প্রদান 
করা হবে যা মৃত্যুর পর তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে । অবশ্য পরকালের আজাব এর চেয়ে 
ভয়াবহ ও কঠিন হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই । 

আর যদি উক্ত ব্যক্তি মু'মিন হয়ে থাকে তবে এ বিপদ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পরিগণিত 
হবে । যা পরকালে তার জন্য মুক্তির কারণ হবে । কারণ হযরত রাসূল ক্লম্মু$ বলেছেন, এমন 
কোনো বিপদ নেই যা মুমিনের উপর আপতিত হয়েছে অথচ এটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় ৷ 
এমনকি যে কীটাটি তার পায়ে বিধে তাও । 

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উল্লিখিত আয়াত ৮:০1, Es 
$0 558 3745 ৬৩ দ্বারা আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহ বুঝায় এবং আয়াতাংশ রি 
রি ১ 4.5 দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদলের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, ন্যায়ানুগতার্ কথা বলা হয়েছে। 
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০ ০৪ ৫ ০৮9 পাত পচ তত মি পি পার্ট তাত 


অনুবাদ : আল্লাহ তা“আলার সিদ্ধান্তকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং তার 
হুকুমকে কেউ প্রলম্বিত করতে পারে নাঁ। আর তার কাজের উপর কেউ প্রভাব 


বিস্তারকারীও নেই । 

২৮140 3 25 ET EOE এটির 
থাক বা না থাক,। আর 3 এ বস্তুকে বলা হয় যার দৃষ্টান্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলার এমন 
কোনো 17 নেই যার দৃষ্টান্ত হবে না। আর এমন কোনো 3062 নাই যা তার মিছাল 
হবে। যেমন 421 4 45 4; 

১৯ এবং 5 দ্বারা মু'তাজিলাদের অভিমতকে প্রতিহত করা হয়েছে। কেননা তারা বান্দার 
কর্মের স্রষ্টা বলে আল্লাহর সাথে শরিক করে । মাখলৃক কোনো ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত নিলে তা 
কখনো পরিবর্তন বাঁ পরিবর্ধন হতে দেখা যায়, তার ক্ষমতা ও প্রভাব স্বল্পতার কারণে বা অন্য 
কোনো কারণে । কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, ক্ষমতাবান তাই তিনি কোনো 
মাখলুকের অনুকূলে বা প্রতিকুলে সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা দিলে তা পরিবর্তন পরিবর্ধন বা রদ 
করার কোনো শক্তি নেই । বরং তীর সিদ্ধান্তই অনড়-অটল । কারণ তার এই ফায়সালা যথার্থই, 
ভুল হতে পারে না। 

যেমন তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন- WU LEGAL nde ol 
TAS 3s a Ee bo 3 ০১০০১৭45435 95 ৮ এ০০৪ ১৮ Kes 
১১] 558৯. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কোনো অনিষ্ট পৌছান তাহলে 
তা দূর করার কেউ নেই । একমাত্র তিনি ছাড়া । আর যদি তিনি আপনাকে কল্যাণ দান করেন 
তাহলে তার এই অনুগ্রহ ফিরাবার কেউ নেই | তিনি নিজ বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে অনুগ্রহ 


দান করেন । বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু ৷ রি 
পরসঙ্গক্রমে আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন- 55 2 2111 ০০০৪ ও 


এ ক ৮০০1০৬4৮৫০৭ বল 
৯ ৯১ 8১5৯] ৬৯৩ * ১১৮০০ $$৮ ১১৪৭) অর্থাৎ আল্লাহ যদি আপনাকে কোনো কষ্ট 
দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই । আর যদি তিনি আপনার মঙ্গল 
করেন, তাতে তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান । তিনি নিজ বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী | 
তিনি হেকমতওয়ালা সর্বজ্বাতা ৷ সূরা আনআম] 
অপর আয়াতে বলা হয়েছে (৫ LL 53 2 ০১941555212 
5০0 ১০ 58 ২১৪ ১৯০ এ রাই ০5 অর্থাৎ আল্লাহ 
তা“আলা মানুষের জন্য যে অনুখবহ বা রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা প্রতিহত করার কেউ নেই। 
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আর তিনি যা বারন করেন তা প্রেরণকারী কেউ নেই একমাত্র তিনি ছাড়া । আর তিনিই 


পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । সুর] ফাতির] 
অন্য আয়াতে বলেন-, 4৪ ৯:01 এ 30417 1858 235 ০০১8৩ 
১৮০৯০ ০০৮৭৭ 0১ রি ৩.০ ২০৯০৯ ৪১১০1 ১৫ ৩81৫ ৬2 অর্থাৎ আপনি 


বগুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো অনিষ্ট করতে চান তবে তোমরা 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তারা সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে কি? অথবা তিনি যদি 
আমার প্রতি রহমত করতে চান তবে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? [সূরা যুমার! 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- (405 4045 95 2৮০ ১55) 41050 Sly 
0 ৬৪ 55: ১5 অর্থাৎ আর যখন আল্লাহ তা“আলা কোনো জাতির অমঙ্গল চান, তখন তা 
খদ করার নয় । _সূরা রাদ] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই কোনো কাজের সিদ্ধান্ত 
দেন এবং তিনি যে কাউকে বিপদাপদ দেন। তিনিই রহমত বর্ষণ করেন ৷ সুতরাং তিনি 
কাউকে অনিষ্ট পৌছালে তা কেউ রদ করতে পারবে না এবং তিনি কাউকে রহমত তথা মঙ্গল 
দান করলে কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারবে না । মোটকথা আল্লাহ তা'আলা যে ফায়সালা 
দিবেন তাই কার্যকর হতে অবশ্যই বাধ্য । 

Ale ৪42 সুঠ 4198 : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করতে চাইবেন এবং যে 
সময় 'করতে চাইবেন ঠিক হুবহু সেই কাঁজই কার্যকর হবে এবং উক্ত কাজ সেই নির্ধারিত 
সময়েই সংঘটিত হবে । এক পলকের জন্যও উক্ত কাজ এদিক সেদিক করা হবে না এবং উক্ত 
কাজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হবে না । | 

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 4৯ ২৪৭৮ ৩45 2449 অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা নির্দেশ দেন, তার নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। _[সূরা ইউসুফ] 
৯১০৯ 4০0৮5 উড? 4155: অর্থাৎ পৃথিবীর ধারা অনুযায়ী একজন অপর জনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এতই শক্তিশালী আর প্রবল যে, 
তিনি যে কাজ সম্পাদনের ইচ্ছা করেন সে কাজ হতে কেউ তাকে হঠাতে বাঁধা দিতে পারে 
না । যেহেতু সকল মাখলুক তার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাবের নিকট একেবারেই তুচ্ছ, তাই তার 
কাজে কেউ প্রভাব বিস্তার বা ক্ষমতা প্রয়োগের কল্পনাই করা যায় না। 

যেমন কুরআনে তিনি বলেন- 25515 al 12 এ UG 
(34 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৰ্মে বা নির্দেশে প্রভাব বিস্তারকারী ৷ কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষই তা জানেনা ৷ [সূরা ইউসূফ] 
ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে যায় । কেননা এক হাদীসে নবী করীম গু বলেন, যখন আল্লাহ 
তা'আলা কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সকল উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে 
দেন । কিন্তু মানুষ তা বুঝে না । তারা বাহ্যিক উপকরণ সমূহকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে । 
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আল্লাহকে সমূহ সিফাতের অধিকারী মনে করা ঈমানের 
একটি অংশ | মু'মিনের'বিশ্বাস এমনটিই হওয়া চাই । এর বিপরীত বিশ্বাসে ঈমানের ক্রুটি অবশ্যন্তাবী । 
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অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও সকল সমকক্ষের উধের্ব ৷ উপরিউক্ত 
আলোচিত সকল বিষয়ের উপর আমরা ঈমান আনলাম এবং এই কথার উপর 
বিশ্বাস রাখলাম যে, এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত । 


নী সন্িক আলোচনা 
টা 1255 2৩ 419 : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল সৃষ্টির অষ্টা, সকল শক্তি ও 
ক্ষমর্তার উৎস । তাই তার সৃষ্টি কখনো তার সমকক্ষ বা প্রতিদন্দ্ী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা 
পৃথিবীর ধারা অনুযায়ী যে কোনো প্রজা ও রাজার মধ্যেই এটা প্রকাশ পায় যে, রাজা যে 
কোনো আদেশ করতে পারে, কিন্তু প্রজা তা পারে না । রাজা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দণ্ডবিধি 
কার্যকর করতে পারে কিন্তু প্রজা সে ক্ষেত্রে অক্ষম । এভাবে সকল কাজের ক্ষেত্রেই রাজা ও 
প্রজার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় । সুতরাং যে সত্তা সকল রাজার সৃষ্টা । যিনি সর্ব শক্তিমান, 
সকল সৃষ্টজীব যীর মুখাপেক্ষী, সেই সত্তার সাথে মাখলুকের প্রতিদ্বন্্িতা করা কিভাবে কল্পনা 
করা যায়? সেই সত্তার প্রতিপক্ষ মাখলুক কিভাবে হতে পারে? এর কল্পনারই প্রশ্ন উঠে না। 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রতিদবন্ী কেউ হতে পারে না। প্রতিদন্থী হওয়ার সম্ত্াবনাও, রাখে 
না | বরং তিনি এসব হতে অনেক উ্ধেব । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- | 5443 


(১ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক ও একক । [সূরা ইখলাস] 
আল্লাহ আরো বলেন- 4 (11584 44 ১৫৫5 অর্থাৎ তার কোনো সমকৃক্ষ নেই। 

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 5:55 22501003511 15445 %$ 
অর্থাৎ তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানিয়ো না। _[সুরা বাকারা] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫৫১৩৫১ ৮০ ০৮5 460৮ অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা তাদের শিরক হতে পবিত্র ও উধের্ব। সূরা যুমারা 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ৯13 a EY অর্থাৎ তোমাদের প্রভু 
একক ও অদ্বিতীয় ৷ -[সূরা বাকারা] 


পাৰক 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 6১4.০, ৫6 3১২) 53 57 652, অর্থাৎ 
আপনার প্রভু তারা যা বলে, [মুশরিকরা যে শিরক করে| তা হতে পূর্ত পবিত্ৰ । [সূরা ছাফফাত] 
অতএব উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো সমকক্ষ ও প্রতিষন্থী নেই একথা প্রমাণিত হয়। 
1১১ (৫51 4৫58 : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল মুমিনগণ বলেন যে, 
আল্লাহু তা'আলার সত্তা ও সিফাতে কামালিয়া প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে যে সব আলোচনা করা 
হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার সিফাত ও তার সত্তাকে সকল দুর্বলতা.থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে 
যে আলোচনা হয়েছে-এ সবের প্রতি আমরা সকলে ঈমান আনয়ন করলাম | কারণ এগুলো 
কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে । 

বি. দ্র.: ঈমান সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে তা দেখে নেওয়া যেতে গারে। 


5৪১ তত ৪2 ৪ তত ইত তত ৪৯ তক কত তই তব করত ত৯৯ জশিউত৯ কত তলত তক ৫৪৭ তত হস্ত ৪৯৯ ত৯ ০৯৯৯৫ তব ক ততত৯ ৯৪৯ তত তিত২৫৯ক তত ৩৮৯ তত তত ০৩৩১ এ ৯৪৪ 5৪০৩৩ ৯৯০৩৯৫৪৩৩৩৯ ₹১ ৯৯৫৯ ৯৩ কতক ৯৪৪৯৯ ত৯জ৪ ৯৯৩৪ এত ৪ ৮৮৮৯৬১৪১ 


5 ০০ AAAS SN Ae hE 


24 3 ভে, ei 


অনুবাদ : (আর) নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ ক্রু আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা ও 
মনোনীত নবী এবং পছন্দনীয় রাসূল ৷ 


গে 
l 0 ob মি গ্রন্থকার (র.) এতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে আকিদার 


আলোচনা করেছেন । সৃষ্টি জগতে আন্লাহর পর মুহাম্মদ্ুইুহলেন সম্মানিত । তাই গ্রন্থকার রে.) 
দ্বিতীয়ত মুহাম্মদঞ্জ্ী-এর ব্যাপারে কি আকিদা হওয়া চাই তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন । 


মুহাম্মদ প্রঃ -এর পরিচয় : 

১, নাম : হযরত রাসূল ক্র -এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় । যথা 

ক. মহানবী প্র এর সম্মানিত মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাকে বলা হচ্ছে, হে আমেনা, 
তোমার গর্ভে উম্মতের সরদার রয়েছে । সে জন হলে তাঁর নাম রাখবে “মুহাম্মাদ” । 

খ. ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী প্র -এর মাতা 
আমেনাকে স্বপ্নে দেখানো হলো অর্থাৎ বলা হলো যে তার নাম রাখবে "আহমদ" । অতএব 
বুঝা গেল হযরত পি -এর মূল নাম দু'টি | যথী- ১. “মুহাম্মদ” যেমন আল্লাহ্‌র বাণী- 
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৫৮5৭4455515 অপর,এক আয়াতে বুলা হয়েছে- চির 15155305 
২51০ ৩40551১:% ৯০১৮৭ অন্য আযার্তে বলা হয়েছে 3:57 EL 
রি 2 রি il 145 ২. আহমদ, যেমন আল্লাহর বাণী- 1৮453 
(০০ 4২5 ৩২০৩৪ 9০৯১ 

এছাড়াও রাসূল হুনু - এর নাম যে মুহম্মদ এ ব্যাপারে তাত্বিক আলোচনা হলো : 

হযরত রাসূল পরই জনের সপ্তম দিন তীর দাদা আবদুল মুত্তালিব মুহাম্মদ শর্ট -এর 
আকিকা করেন এবং লোকদেরকে ভৌজের দাওয়াত করেন । ভোজপর্ব শেষ করার পর 
লোকেরা বলল, হে আবদুল মুত্তালিব, তুমি তোমার যে সন্তানের জন্য আমাদেরকে 
খাওয়ালে, সেই সন্তানের কি নাম রেখেছ? আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, আমি তার 
নাম রেখেছি মুহাম্মদ । লোকেরা পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তুমি এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম 
রাখলে কেন? প্রত্যৃত্তরে আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি চাই যে, আসমানের অধিপতি এবং 
পৃথিবীতে তার সকল সৃষ্টি এই মুহাম্মদের প্রশংসা করুক । [সীরাতে সারওয়ারে আলম] 
হযরত রাসূলক্জই এর নাম সম্পর্কে বেশ কতেক মুহাক্কিক আলেম বলেন যে, রাসূল সুই 
-এর নাম তার মাতার স্বপ্নের আলোকে রাখা হলো “আহমদ” এবং আবদুল মুত্তালিব তীর 
নাম রাখলেন “মুহাম্মদ” | 








কস হত তক তব কর কউ কত ৯ তক ত৯৬ ১০৮ ৪৯৯৪ কতক ক ৫৭ এ৩৯৮৯৪ তক লহিক৯ ২৮৫৯৯৩ ত৩৮ক্কশ৯০৯ ৯৫০৯৩ তত ৯০ তক উএ৪ ৯৯ ৪৪ তক ৯৪৯০৪ ৯৪ তক ৯৯ ৫০৩৯ ০৪৩ তর কতক লিত ৪০৪৩ ১ কত ক৮০৪৪ ৪৩৩৯৭ ৩৯৪৯০ 


আবার কতেক আলেম বলেন, রাসূলপ্র্্ই -এর নাম ৫৫2 ও {441 ব্যতীত আল্লাহ 
তা'আলা আরো কিছু নাম কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন- = ১০2-৭৮ ইত্যাদি । 
তবে রাসূলক্রু্ই-এর উপনাম হিসেবেই পবিত্র কুরআনে এই নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. জন্ম তারিখ : হযরত নবী করীমঞ্জম্-এর নির্দিষ্ট জনা তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে । 
ইবনে শায়বা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো.) ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 
রে.)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাসূল শুট ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে 
জনাগ্রহণ করেন । [সীরাতে সারওয়ারে আলম] এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাক এই মতকেই 
অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন । 

* তাছাড়ী এই তারিখই সমগ্র বিশ্বের গুণী ও জ্ঞানীজনদের নিকট সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 

* কেউ কেউ বলেন, মহানবীন্রুপুই১৩ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্গগ্রহণ করেছেন । 

* আবার অনেকে বলেন ১১ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 

* কারো মতে ১৫ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন । 

* মুহাম্মদ পাশা ফালাকী রে.) বলেন, মহানবীত্রুম্্ট ১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০শে 
এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জনগ্রহণ করেন । 

i কারো মতে ২৩ শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জনুখহণ করেন । 

* হা HE yl (৮ তথা হস্তীবাহিনীর ঘটনার 

রাস্লঙ-এর জনা । 1২১1 2 এর ঘটনার ৫০ দিন মতান্তরে ৪০ দিন 
তে 

* কায়েস ইবনে মাখরামা বর্ণনা করেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ কল আবরাহার হামলার বছর 
জনুগ্রহণ করেছি । অবশ্য এ ব্যাপারে সকলেই একমত্য রয়েছে যে, রাসূল সোমবার 
দিন সুবেহ সাদিকের সময় জন্গ্রহণ করেন । 

৩. বংশ পরিচয় : এতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এই যে, রাসূল কই -এর পরিবার হযরত 
ইবরাহীম খলিল (আ.)-এর বংশের সেই শাখার সাথে সম্পৃক্ত যা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল 
(আ.) থেকে চলে এসেছে । আর এই বংশের পরস্পরই বনি ইসরাঈলী নামে পরিচিত । 

৪. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তীনগণ : বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ইসমাঈল (আ.)-এর 
১২ জন পুত্রসন্তান ছিল | কুলুজিশাস্ত্রে যা সংরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য এবং যাতে কোনো প্রকার 
মতপার্থক্য নেই । তা হলো এই যে, আদনান ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
নাবেশতের সন্তানগণের একজন | আর রাসূল শট -এর বংশধারা এই আদনান পর্যন্ত 
পৌছেছে । এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু আদনানের উপর কোনো পুরুষের 
সাথে রাসূলক্জই-এর বংশ পরম্পরা সম্পৃক্ত-এর কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই । 
হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আববাসের মতানুযায়ী যারা আদনানের উপর বংশপরম্পরা 
বর্ণনা করে তারা মিথ্যা বলে । হযরত ওমর (রা.) বলেন, আদনান পর্যন্ত বংশ বর্ণনা করা উচিত | 

৫. রাসূলগ্রু্্র-এর বংশ পরম্পরা : উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা এখানে আদনান 
পর্যন্তই বংশ পরম্পরা উল্লেখ করলাম ৷ মুহাম্মদ শুনু ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল 


আকীদাতুত্ু তহাবী ন৩. আরবি-বাংলা 


মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা 
ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নজর ইবনে 
কেনানা ইবনে যুদরিকী ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়ীস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে 
মায়াদ ইবনে আদনান । 
হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশ থেকে কেনানাকে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেছেন এবং 
কেনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে হযরত নবী 
করীমীকে 8 মনোনীত করেছেন । কারণ হরিতে 
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1583 ০৯2৪ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস খুঁজতে গিয়ে কুলুজিবিদগণের একটি দল অভিমত 
প্রকাশ করেন যে, নজর ইবনে কোনানারই উপাধি ছিল কুরাইশ । কিন্তু গবেষকগণ বলেন, 
প্রকৃত পক্ষে কুরাইশ নাজরের নাতি এবং মালেক ইবনে নজরের পুত্র ফিহর এর উপাধি ছিল । 
আর যারা তার বংশধর তারাই কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত বলে অবিহিত হয় । -[সীরাতে ইবনে হিশাম] 
কুরাইশ বংশের মর্যাদা : আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ বংশকে বিশেষভাবে মনোনীত করার ফলে 
সে বংশ হতে মহানবী ক্লু -কে প্রেরণ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা আরো একাধিক নিয়ামত 
দিয়ে এই বংশকে সম্মানিত করেছেন । 

রাসূল গ্রবই এর মর্ধাদা : প্রত্যেকেই যেন তীর স্তর অনুযায়ী যথাযথ মর্ধাদা পেতে পারে সে 

জন্য কুরআন সুনায় খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 

ধর হ ০৪ অর্থাৎ প্রত্যেক হকদারের হক যথাযথভাবে ফিরিয়ে দাও । অতএব 
ব্যক্তি ধে পরিমাণ সম্মনি পাবে তা না দেওয়া জুলুমের শামিল । 

তাইতো রাসূল ঈ প্রত্যেক, মানুষকে তার অর্জিত সম্মান অনুপাতে মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে 

বলেছেন- (81১ (৫5 ০1৫11 [91১51 অর্থাৎ মানুষকে তীর পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান কর । 

উপরিউক্ত বর্ণনানুযায়ী নিমে রাসূল - এর মর্যাদা বিশ্লেষণ করা হলো- 

১. মহামানব : রাসূল ক্র্ঃ -এর প্রথম মর্যাদা হলো তিনি একজন মানুষ ছিলেন । তিনি 
কোনো জিন বা ফেরেশতা ছিলেন না । কেন্না জিন ও ফেরেশতা হতে মানুষ উত্তম 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- ২১৯ লি 
মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে ৷ [সূরা তীন : ৪] 
তবে তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন না ৷ তিনি এমন একজন মহামানব ছিলেন যাকে 
আল্লাহ তাআলা রিসালাতের মর্যাদা দিয়ে মুহিমান্সিত,করেছেন। যেমন- আাল্লাহ,তা'আলা 


বলেন- 13 0 i bh a2 Els 1, 141 5 05 অৰ্থাৎ 
[হে রাসূলগুই] আপনি বলুন, আমি কেবল মাত্র তোমাদের মতোই একজন মানুষ । [তবে 


ইস. আকীদাতুত্র ত্াহাবী (আরবি-বাংলা) ৬-ক 


হক ইক উকি ৪৪০ ৪৪৩ ৯৯৮৩৯৩৮৪৯৯৪ ৮৪২ ৯৮৯৪৪৫৯০৭৯৮ ০৯৪ তত তলত ২৪ তক ত৯৫৪ ৪৪৬০৭ ক৪৫৭ তত ৩৪৩৯৪ ৪৪৯০ উর তত তকহ তত ৯ চক এ৪৫৯৩৪ ৪০৩৮৫৩৪৪৯০৯ ৮৯৩৪৪৩৩০০১৭ ত৯ততত ৯ ৯৩৯৯৯৪৯৯কএল৯৯০৯৯৪৫০০৩৯৯ 


তোমাদের এবং আমার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে] আমার উপর ওহী নাজিল হয় । আর 
তেগাদের প্রভু তো কেবলা একজনই । [সূরা কাহফ : ১১০] 
% SSNPS ০৬ 35554181005 ES 
5৫ 22 20৮7 ও চকিতে (১152 123 - এত 
2915৯ অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তারাও মানুষ 
ছিলেন । যাদের উপর আমি ওহী নাজিল করতাম । তোমরা তা না জানলে জ্ঞানীদেরকে 
প্রশ্ন করো [জেনে নাও] | আমরা এ সব নবীদেরকে এমন দেহ দান করিনি যে, তারা 
আহার করত না এবং তারা অমরও ছিল না। [সূরা আম্বিয়া : ৭-৮] 


* ৫৯৫০9105441 EET ESET 
315031 ০3 অৰ্থাৎ আর আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম তারা আহার 
করত এবং বাজারে চলাফেরা করত | [সূরা ফুরকান] 

* আল্লাহ তাআলা আরো বলেন_ (01551788595 8515 


Gd £& 


£:9১$ ৮29১1 অর্থাৎ আমি তোমাদের পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের 


জন্য সৃষ্টি করেছি, সন্তান সন্ততি দিয়েছি । "সূরা রা'দ : প্‌ 
# od LI. 31৮45 ০৯০০: 85৮11445454 সি ০০ 
680 ২৫ 212৫3 5 5১৫ এ ০812 37 ৫ তত কও শ্রুতি 


{৩ অৰ্থাৎ এ আবার কেমন রাসূল যে আহার করে, হার্ট বাজারে যায় ৷ তীর সাথে 

একজন ফেরেশতা কেন নেমে এলো না যে তীর সাথে থেকে মানুষকে সতর্ক করে দিত? 

অথবা তাঁর জন্য কোনো রত্বভাণ্ডার দেওয়া হতো । অথবা তার সাথে কোনো ফলের 

বাগান থাকত । যার থেকে সে খেতে পারত । [সূরা ফুরকান : ৭-৮] 

চির 
বেদনা, দুঃখ, কষ্ট ও জয় পরাজয়ের সংমিশ্রণে এক সমন্বিত ইতিহাস । 

* বেন লা আলা ইরশাদ করেল 14314 53 4১৫10 ৫ ০৫ 8) 
438০ 04 ০15 5৫8১ প্র এ 309 -$৯ অর্থাৎ [হে নবী] যদি 
আলুহি আপনার কোনো ক্ষতি করেন, তাহলে তিনি ছাঁড়া আর কেউ নেই এ ক্ষতি দূর 
করার । আর যদি তিনি আপনার কোনো কল্যাণ করতে চান, তবে তিনি সব কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান ৷ “সূরা আন'আম : ১৭] 

* LUG HEL I 5 ০% 440 43 অর্থাৎ [হে নবী! ] আপনি 
বলে দিন, আমি নিজের জন্য কোনো লাভ ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না। অবশ্য আল্লাহ্‌ 
চাইলে তা অন্য কথা । [সূরা ইউনুস] 

৩. তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ : 2 
হেদায়েতের জন্য সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠত্বের গুণে গুণান্থিত করে পাঠিয়েছেন । কুরঅ] 
হাদীসে তীর শ্রেষ্ঠত্বের অনেক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন হাদীসে আসছে: রি a 
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ইস. আকীদাতুত্ব ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৬-খ 


১০১৪ তক সত৪৫৭ ৯৩ ৯ দহ উ তত তত এব ৯ ৯ উজ জক৯স ৩৭১৫4 ৯৭ উর হক তক তর ৪৯১ ৪কত ভরত তত সস৪১৪৫৫ ৪৯ রত তত ৯২৯ উহ ৫ ৪5৯৪৯ ৪৯৯কশ৯র 4৫৯৩৩ ৪৪৪৯৯ 5৪৯৮ কতক তত ৪ ৪৪৪৪২ সি সসিত ৪৩৯৯৮ 5৯৯৯৯ কল*হ৯ 


৮৯ সু; অৰ্থাৎ [রাসূল বলেন। ] আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা থাকব । 
এতে কোনো গর্ব নেই । আমার হাতে থাকবে হামদ-এর পতাকা । এতে কোনো অহংকার 
নেই! সে দিন কোনো নবীই আমার পতাকা ব্যতীত অন্য কোথাও থাকবে না আর আমিই 
প্রথম ব্যক্তি যার উপর থেকে জমিন সরে যাবে । আর এতে কোনো গর্ব নেই। -াতিরমিযী] 


* অপর হাদীসে এসেছে-. Le SS Se UCN Sl LT Uf 
৮৮৫ LY alt 0915 ১৪| অর্থাৎ আমি হলাম কিয়ামতের দিনে আদম 
সঁপ্তানের নেতা । *আমার সমাধিই সর্বপ্রথম উন্ক্ত করা হবে। আমি অর্ব প্রথম 
শীফায়াতকারী [পাপ ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করব] এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াতই 
গৃহীত হবে । [মুসলিম] 

* রাসূল হুই শুধু মানবের জন্যই নয়; বরং মানব ও জিন জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। 


পবিত্র কুরআনে এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে । যেমন জিন জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার আহ্বান- 
* ERI LEMS AIG Ss GLb MCN LAL 
ls ০৩5 ৫০5 অর্থাৎ হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর প্রতি আহ্রানকারীর আহ্বানে 
তোমরা সাড়া দাও এবং তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহলে (আল্লাহ) তোমাদেরকে 
ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করবেন কঠিন শাস্তি হতে | সূরা আহকাফ : ৩১] 
* LOSE Lit bl GULL i ৮1) 4952 এলি 00 উনি ৮ 
1421 অর্থাৎ আমরা শুনেছি আশ্চর্য কুরআন, যা হেদায়েতের পথ নির্দেশক ! অতএব 
আমরা এর উপর ঈমান আনলাম । আমরা কখনো আমার প্রভুর সাথে কাউকে শরিক 
করবো না। সূরা জিন : ১-২] 
রাসূল সু সম মানব জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন/। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৪ 
হি 4111 জি টি (011 (4% অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি 
আল্লাহর রাসূল, তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত । _সূরা আ'রাফ: ১৫৮] 


নবী করীম প্র - কে কাদের নিকট কি জন্য প্রেরণ করেছেন সে সম্পর্কে বলেন, 
easy Lat ll হব খা 005 0 অর্থাৎ আমি আপনাকে গোটা 
মানব জাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। -[সূরা সাবা : ২৮] 


মহানবী £ জী জগত সংসারে কি ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে বলেন, 


M 6411 755 ০১১০ ৩ JEL ৫55 531 এ50 অর্থাৎ 
দিন 
করেছেন । যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন । সূরা ফুরকান : 

৪. তীর চরিত্র সর্বোত্তম চরিত্র : মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূল 3 - ডা 
বৈশিষ্ট্য মণ্তিত করে প্রেরণ করেছেন । আল কুরআনের ভাষায় যাকে 2৯০ 3৯ বলা হয়। 
মহানবী গ্লু কে মানুষদেরই মধ্য হতে যাচাই করে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বোত্তম চরিত্র দান 
করেছেন! তার পুরো জীবনে হাজারো উত্তম চরিত্রের সমাবেশ ঘটে । তাঁর চরিত্রের 
52 
আপনি মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। * [সূরা কলম : ৪! 


ভুত হাব, ৯৪ কপ ক৬ব কনক «+ এড __আরবি-বাংলা 


রি আহার বা বত তত দন হর কল 
বলেন- (1১৪11 1812 1১211 53885 $$1 অর্থাৎ [আয়েশা রা.) বলেন,] আরে 
তোমরা কি কুরআন পড়ো না? জেনে রাখো! গোটা কুরআনই হলো রাসূল পু -এর 
চরিত্র ৷ হযরত রাসূল সঃ ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যদি কেউ ইচ্ছা করে 
কুরআন না পড়ে রাসূল প্র্-এর জীবন অনুসরণ করে তাহলে কুরআন সামনে এসে যাবে 1 
তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে এমনি বাস্তবায়িত করে উম্মতকে দেখিয়ে গেছেন । 
৫. তাঁর আদর্শ সর্বোত্তম আদর্শ : মহান আল্লাহ তা'আল] তার রাসূলকে সর্বোত্তম আদর্শ 
দিয়ে পাঠিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে যাকে ব€:. ১০ বলে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। 
হযরত রাসূল ক্-এর গোটা জিন্দেগিকে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বলে স্বয়ং 
আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন, তিনি বলেন- 7155 3৫ 5৪] 
£42 অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রাসূলুল্লাহ প্লট “এর জীবনে রয়েছে 
সর্বোত্তম আদর্শ | [সূরা আহযাব : ২১] 
আসলে রাসুলুল্লাহ পরই -এর মর্যাদার কথা লেখা বা বলা কারো জন্য মোটেই সম্ভব নয়। 
আল্লাহর পরে যাকে স্থান দিতে হয় তিনিই হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হুব কবি শেখ সাঁদী 
যথার্থই বলেছেন- 
SEALS SS ECS IL ES ০৫ (৫ ১0 2 
১4২5 419৪ : এই বাক্যটিতে গ্রন্থকার রে.) রাসূল শুই -কে ১৫: বলে এর একটি প্রশ্নের 
জবাব দিয়েছেন ! 
প্রশ্ন; গ্রন্থকার (র.) মহানবী কী -এর অগণিত কামালত তথা পরিপূর্ণ গুণাবলির মধ্য হতে 
আবদিয়্যাত তথা দাসত্ব গুণটি কেন প্রথমে উল্লেখ করলেন? 
প্রথম জবাব : আবদিয়্যাত তথা দাসত্ব গুণটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য প্রদত্ত সকল 
গুণাবলি ও মর্যাদার মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত কামালিয়্যাতের স্তস্ভ ৷ বান্দার মধ্যে যতই 
আবদিয়্যাতের প্রমাণাদি বেশি মিলবে ততই তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । আর যেহেতু 
রাসূল শুট আবদিয়্যাতের সর্বোচ্চ শূঙ্গে উপবিষ্ট তাই তার নামের সাথে আবদিয়্যাত সংযোগ 
করে আল্লাহ তা“আলার সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে বসানোই যথার্থ । 
দ্বিতীয় জবাব : পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলেই ছিলেন মানুষ । কেউই 
জিন বা ফেরেশতা ছিলেন না! তাই তীদেরই ন্যায় মহানবীও মানুষ ছিলেন । জিন বা 
ফেরেশতা ছিলেন না । এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য গ্রন্থকার (র.) “রাসূল সুহুহুইু -এর শানে 
আব্দ বা দাস” শব্দ ব্যবহার করেছেন । 
* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫৯24০ CRATE 
আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দাড়াল । সূরা জিন : ১৯] 
* আল্লাহ আরো বলেন- $4440 ৬৯০ 3311 ৩৮৯5 অর্থাৎ মহিমান্বিত সেই 
সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাতে গমন করিয়েছেন । সূরা বনী ইসরাঈল : ১] 


1 5 ভুহাবী ৯৫ এ কনক ৯ জলজ জতভত ৩ জিন ক না, 


% : অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১ 6০ ৬১১০ পটল 
তিনি নিজ বান্দার উপর যা « প্রত্যাদেশ করবার তা করলেন | “সূরা নাজম : ১০] 
% অন্য আয়াতে বলেন- 1953 ৮৫০2 ৮2 09453 0০2 45 ৯ ৫১৫ 5 
নাতির হে 
আমার বান্দার উপর তাতে যদি তোমরা সংশয় বা সন্দেহ করে থাকো তবে তার মতো 
একটি সূরা দেখাও । সূরা বাকারা : ২৩] 
এ আরেক আয়াতে বলেন ১০ ৬০ 008১51৩১০23 455 অৰ্থাৎ মহিমান্বিত 
সেই সত্তা যিনি সভ্য মিথ্যার মাঝে বিভেদকারী গ্রহ স্বীয় বান্দার উপর নাজিল করেছেন । 


[সূরা ফুরকান : ১] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা রাসূল সী কে নিজ বান্দা বলে 
সম্বোধন করেছেন । সুতরাং গ্রস্থকার (র.) রাসূল জনই -এর নামের সাথে ১১০ শব্দ ব্যবহার 
করে জুতি যৌক্তিক কার্ম সম্পন্ন করেছেন। 

০2254 ৯৮৮ 45৪ 5 এগুলো হযতর নবী করীম প্র -এর 
বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । শব্দত্রয় সমার্থক অর্থে ব্যবহার হয় । যার অর্থ নির্বাচিত, 
মনোনীত, সন্তোষভাজন ব্যক্তি । শব্বত্রয় যদিও এখানে রাসূল শ্্ট্ -এর গুণ বা বিশেষণ 
৮০৮১5577672 
তা'আলা বলেন- ৮2 ৫ ০৮৪ 09 nt I [2555731০851 2111 ৫ 
৩২! অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদম, নূহ, ই 
পরিবারকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছেন। -(সূরা আলে ইমরান : ৩৩] 
যেহেতু নবী রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ছিলেন, সেহেতু তীরা মাসূম তথা নিষ্পাপ 
থাকাটাই স্বাভাবিক । পৃথিবীতে মানুষ যে কোনো বিশেষণ বা গুণ কঠোর সাধনা ও অবিরত 
প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে । কিন্তু নবুয়ত ও রিসালাতের গুণ তথা বিশেষণ অর্জন করা 
অসম্ভব; বরং আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তিনিই সে বিশেষণের অধিকারী হতে পারেন । 
* এতদসম্পর্কে মহান আল্লাহ ভা'আলা বলেন- 4৫.) (23 ৫০ 5 210 
অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলাই ভালো জানেন, তিনি স্বীয় রিসালাত কার উপর অর্পণ করবেন। 
-সূরা আন“আম : ১২৪) 
* নবুয়ত বা রিসালাত প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 44359 2065 ৮213 4 
অর্থাৎ আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃজন করেন এবং যাকে ইচ্ছা নবৃয়তের জন্য চয়ন করেন । 
05777 ৬৮] 
৬ অপর আয়াতে বলেন- 0 59 $9 0 5 LA অৰ্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও ফেরেশতার মধ্য হতে রাসূল মনোনীত করেন। সূরা হজ : ৭৫] 


টান 


(950 ও 445 থ৯৪ £ এখানে গ্রন্থকার রে.) হযরত মুহাম্মদ হুর -এর রাসূল ও নবী 
হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন । নিয়ে নবী ও রাসূল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো । 


67545252555 


রিসালাত পরিচিতি : 


সব 


24551 এর শাব্দিক অর্থ : 14, শব্দটি একবচন ইসমে মাসদার ৷ এর বহুবচন 
হলো (579 যার অর্থ- ১, প্রেরণ করা । যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন- গিরি 
cll oes Lol ২, চিঠি, ৩. দূত পাঠানো, ৪. সংবাদ, ৫. 41০ বা 
ফেরেশর্তা এবং ৬. মিশন । 

পারিভাষিক অর্থ : রাসূল প্রেরণের ক্রমধারা বা পরিক্রমাকে রিসালাত বলা হয়। এ 
সম্পর্কে কয়েকটি তাত্বিক সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় যথা- 

আল্লাম নাসাফী রে.) বলেন- ২5181 ও Bass ES ৬০০] 5185 ১০ 
১৫০১ ৬৯৪ অর্থাৎ রিসালাত বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের 
মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা। 

রায়েদৃত, তুল্লাব গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- ০9৫1 Ge EC 4511 ২22৯০ 
4441 অৰ্থাৎ বিশুদ্ধতম লিপি যাতে থেরিত কথা বা বক্তব্য অথবা ভাষণ লিখা হয় । 
আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতা বলেন- EHC SAU JANES Ts 


44] অৰ্থাৎ রিসালাত বলা হয় আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশের রার্সূলগণ কর্তৃক মানুষদের 


আহ্বান করাকে । 

ইমাম ত্ৃহাবী (র.) বলেন, রিসালাত বলা হয়, এঁ সংবাদ বা খবরকে যা আল্লাহ কর্তৃক 
তার নির্বাচিত একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি প্রেরণ করা হয় তখনকার সময়ে সাধারণ মানুষের 
নিকট পৌছানোর জন্য । 


ইয়াম রাগে রে) বলেন- ₹৫ ৫৯: 24) ৩০ ০০১ 201 


22125 45 ৫4 অর্থাৎ ব্রিসালতি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এমন শরিয়ত 
দিয়ে দূত প্রেরণ করাকে যা তিনি আমল করবেন এবং অপরের নিকট তা গৌছে দিবেন । 


রাসূল পরিচিতি : 


ee FJ a A 


cet LALO 45477 শব্দটি 4-2-এর একবচন | অর্থ হলো- সংবাদ 


বাহক, দূত ও প্রেরিত পুরুষ ! 


৩:০৮১০:৫ ৮ Bed et 
পবিত্র কুরআনে এর বহুল, বৃবহীর রয়েছে, যেমন ১,০54 71 4৯০১ 


৮5 ০/৮ 


8৫24 টা 


২. ২০১৯১৪৪৫৪৪০ ডি 
এ) শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা 
* ইমাম তৃহাবী (র.) বলেন- - i ১১5 ০৮5 ০৯৪ 1 


CAR ৩ ৫৫৫ 


৯১৯০ El Mt. tne 
তা'আলা তী'র একনিষ্ঠ সত্বান্দাদের থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর যাকে আসমানি 
কিতাব দিয়ে অন্যদের নিকট তা পৌছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তাকে রাসূল বলা হয়। 


মু'জামুল ওয়াসীত গ্ৰন্থ প্রণেতা বলেন- 27675417243 


৭5125 Ser হাক ডিনি 
আমল করেন এবং অন্যের নিকট পৌছান । 


+ আল মুনজিদ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত প্রত্যাদেশ মানুষের কাছে যিনি 
পৌছে দেন, তিনিই হলেন রাসূল ৷ 

রাসূল সার্বক্ষণিক রাসূল : কতেক হাদীসের মাধ্যমে একদল লোক এই সন্দেহ পোষণ করেন 

যে, রাসূল ক সার্বক্ষণিক রাসুল ছিলেন না । আর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা রাসূল হিসেবে বলা 

ও করা হতো না। এই ভুল বুঝাবুঝি যে সব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে হয়েছে সে সবের ইঙ্গিত 

মূলত অন্য দিকেই করা হয়েছে। 

মহানবী ক প্রত্যেক সময় প্রতি মূহুর্তে রাসূল ছিলেন এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে পাঠানো 

হয়েছে সে উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা তিনি সচেতন ছিলেন । 

নবী পরিচিতি : 

৫১৫শিল্দটি ০ - ০, -€ তিন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত (4 ক্রিয়াূল হতে গৃহীত । এ হিসেবে 

অর্থ দাড়ায় খবর দেওয়া, সুসংবাদ দেওয়া ইত্যাদি | কিন্তু যদি শেষ বর্ণ 9 ধরা হয় তাহলে 

শব্দটির অর্থ হবে উচ্চ হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া ৷ 

তবে কোনো কোনো অভিধান প্রণেতা বলেছেন এটি নবী হতে ব্যবহৃত । যার অর্থ সুউচ্চ, উচুকৃত, 

মর্যাদাবান ! তবে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন ব্যবহার ও কেরাঁতের বিভিন্ন আলোকে স্পষ্ট হয় যে, 

“নবী” শব্দ আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষদেরকে সংবাদ প্রদানের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : নবী বলা হয় যাকে পূর্বের কিতাব অনুসারে দীনের দাওয়াত মাখলূকের 

কাছে পৌছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে! 

উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক রাসূলই নবী । কিন্ত প্রত্যেক নবী রাসূল নন । 

28712 

শান্দিক পার্থক্য : 4 শব্দটি £523 শব্দ হতে উৎকলিত । যা £45 ২০ সীগাহ । 

বৃহুবচন 545 5031 অৰ্থ আৰি্ভূত হওয়া ৷ (25 শব্দটি ইসমে জামেদ । বহুবচন 

4: অর্থ দূত । সংবাদবাহক । 

পারিভাষিক পার্থক্য : 

* পরিভাষায় রাসূল বলা হয়, SALLI 411 40.01 ১ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
যাকে বিধান সম্বলিত গ্রহ সহকারে মানব জাতির নিকট পাঠিয়েছেন। 

* অপরদিকে ০ বলা হয়- Lae sf eb 11155 
১১০০ ১৩411 ০৪৪ € অর্থাৎ খিনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ প্রচার করেন । 
অথবা আল্লাহ ও তীর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন । 

ব্যবহারিক পার্থক্য : মৌলিকভাবে নবী ও রাসূলের মাঝে কোনো৷ পার্থক্য নেই । পার্থক্য শুধু এতটুকুই- 

* প্রত্যেক রাসূল নবী । কিন্ত প্রত্যেক নবী রাসূল নন । 

* রাসূলের উপর কিতাব নাজিল হয়েছে । কিন্তু নবীর উপর কিতাব নাজিল হয়নি । 

# নবী তার পূর্ববর্তী রাসূলের অনুসারী হন ! কিন্তু রাসূল এমনটি নন । 


৮৫৩৪ হকর সহি ৪ তত ৫ ০ তত তর ৯ এ কক্স ও ৯ দক ৮তি৯লন ৪ কক জি হজ দর জ ৪কততকিক ৯ ৪৯ সক সক উর তক ৯৮৪৩ ৯৯ ৪৩০৩১৩৯৮৪০৯ ৯০ ৯৫৩০ ত৩০৪৯৩ তকক ৯৯৩৪৪ ৪৮৪৩ ত চ৫ তত কসউতত তত তত হক কতক হউ তত ৪৯০০৩৬৯০৪৯৩ 


রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূলগণকে ভূপৃষ্ঠে প্রেরণের অনেক রহস্য রয়েছে। নিমে তা 

সবিস্তারে উপস্থাপিত হলো । 

বাতিলের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করা যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেম-, 3১৫ 
Ll “Ls ১1 রা SE ৯1 ০2১৪ srl os Lol 

* মানুষকে প্রভু তু প্রদত্ত শী বাণী শিক্ষা দেওয়া । 

* ঈমান ও নৈতিকতা সংশোধন করা । 

* আসমানি কিতাব এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা কৌশলের 
77775557575 


০০৩৫ 2 ৩ 4 ৩5 
2128. 9 CEN টা CRE sil cele 
ces dl) ১০০ 


* মানুষদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও দোজখের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য 
\"০: 22 কি 5৮401 5545 944 55525 92৮85 4-43 
সং মানবজাতির চারিত্রিক দিক সংশোধনের জন্য । হাদীসের ভাষায়- 


3553 0১৫০ ১৮551436454 3 
* সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ 1৫450 ৩২০ Lx ধু এ 
* জগতবাসীকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার জন্য- 


EH -২৯ 51 ৮ ৬০ ৮৩401 85 
হযরত মুহাম্মদ জং নবা ও রাসূল : 
হযরত মুহাম্মদ ৪২8 নবী ও রাসূলের সকল গুণে গুণান্িত ছিলেন ৷ কেননা আল্লাহ ত তা'আলা 


Lr 


এই সম্পর্কে পবিত্র কালামে বলেন- sl ৫2, ৫১৭ 14 ১৯০০ ১১ 
১৯১১৬ ৯১৪২] ৬৪ 4০১5 নি 5১৯৪ অর্থাৎ যারা অনুসরণ করে রাসূল ও 
উদ্মী নবীর যার সম্পর্কে (আহলে কিতাবরা] নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে 
লিখিত পায় | [সুরা আ'রাফ : ১৫৭] 
* আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ উপ -কে উদ্দেশ্য করে অন্য আয়াতে বলেন- (১91 45 
1531৮ কি অরে {| অৰ্থাৎ হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ 
করেছি সাক্ষী ও সুসংবাদাতা এবং ভয় পরদ্শক হিসেবে । [সূরা আহ্যাব : ৪৫] 
এ. অপর আয়াতে বলেন- 3 ৬ ও ৫১ 2 8 ৫৬০৭ (440 অৰ্থাৎ হে 
রাসূল, আপনি পৌছে দিন যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতারিত 
হয়েছে _|সূরা মায়েদা : ৬৭] 
উল্লিখিত প্রথম আয়াতে একসাথে এবং শেষ দু'টি আয়াতে ভিন্ন ভিন্নভাবে মহাঁনবীকে নবী ও 
রাসূল নামে সম্বোধন করা হয়েছে । 


ইহ ৯5৯৩৮০০৮৪৪৭ ২৫১৯৭ তত ৪৮০৯৭ ২ক ৫৪৪ ৩৯৯৮৪৮৯৫৫০৯ ০৯৩৯৩ কউ ৪ ৯৯৯৪৩ ত৯ ক ৮০৯৭৪০৪৭ তক কত ৩৯০০৭ ৯৯৬৯ তক ত৯৩ ৮৩ ৪৪ ক হত শত ৪৯৯ ৯৯ ৯৩৯ তত তলৰ তক তির ৯৫ কত জকি ৯৫৩৪ ৪ কই কত এ এ৯র ৯ 


০৪০ ৮ রত ১০:০৮ oreo Bor তা ০৮০ পাড 2 = 
০৮0৮52০৮৮৮৮ ms EBA SSS 


অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ সর্বশেষ নবী এবং মুস্তাকীদের ইমাম ৷ আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
প্রেরিত সকল রাসূলদের নেতা এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের একান্ত বন্ধু ৷ 


0৯591 (305 4155: এখানে গ্রন্থকার রে.) বলেন, হযরত নবী করীম সর্বশেষ নবী । 
তার পরে আর কোনো নবী আসবে না । তিনিই খাতিমে নবুয়ত । নিয়ে খতমে নবুয়তের 
পরিটিভি তুলে ধরা হলো । 
৫২ ৯২ ০১3৯2 অর্থাৎ রাসূল ক ৮৮০১১ 651 বা সর্বশেষ পয়গাম্বর হওয়া, 
তার পর দুনিয়ায় আর কোনো নবী না আসা এবং তার পরবর্তী সময়ে নবুয়তের দাবিদার 
সকলেই মিথ্যুক ও কাফের হওয়া এমন এক অকাট্য মাসআলা যার উপর সাহাবায়ে কেরাম 
(রা,) থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমান একমত্য পোষণ করেছেন । কিন্তু পাঞ্জাবের কাদিয়ান 
নামক গ্রামের এক মিথ্যাবাদী মির্জা গোলাম আহমদ নবুয়তের মিথ্যা দাবি উত্থাপন করে। 
অতঃপর সে তার অনুসারীদের নিয়ে উক্ত মাসআলার ব্যাপারে মুসলমানদের অন্তরে সংশয় 
সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বহু পুস্তিকা রচনা করে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে পথত্রষ্টতা সৃষ্টির চেষ্টা 
করে । পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে কাফের ঘোষণা করায় সেখানে 
তারা অগ্রসর হতে পারেনি । এদের ব্যাপারে মুফতি শফী (র.) মারেফুল কুরআনে যা লিখেছেন 
তাজ তোহাক  বখ 
Eo ৫ 


৩২২ (3৮5 4101 0926 5 ০১ al ঝর > রি চা 
(৫1255 Lalit J dng 

UE RTE তত জানি 

কোনো তফাৎ হয় না । উভয় অবস্থায়ই শেষ নবী ও মোহর অর্থে আসে । 

খতমে নবুয়ত পরিচিতি : 

খতমে নবুয়তের শাব্দিক অর্থ : 

১. ফাদার লবইস বলেন, কোনো বস্তুর খতম বা খাতিম অর্থ হলো, তার উপর সিল করা । 
আর পত্র বা গ্রন্থের উপর খতমের অর্থ এ পত্র বা গ্রন্থের পাঠ বা পড়ে শেষ করা । 
খাতম বা খাতিম উভয় উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন । অর্থাৎ 
নবীগণের আবির্ভাব ও ধারার সমাপ্ত সাধনকারী । উভয়টি আবার মহর অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়। (3৮১ শব্দটির উভয় অর্থই রয়েছে । [কামূসুস সিহাহ, লিছানুল আরব, তাজুল উরস] 


কহ কত কতখজউিক En _কাংলা 


a মা'আনীতে বলা হয়েছে- 1; 25 
তে 28 ১০১525 + (5214 22 ৮৫ 
923৯1 এনা bs 552 অৰ্থাৎ * 'খাতম” বলাঁ হয় এ যন্ত্রকে যার 
মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয় যেমন তাবে' বলা হয় এ যন্ত্রকে যার মাধ্যমে ছাপা হয় । 
এ হিসেবে 6, 255 অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যার মাধ্যমে নবীর ধারার সমাপ্তি 
ঘটানো হয়েছে এবং তার পরে কোনো নবীও নেই। 

এই কথা তাফসীরে বায়যাবী এবং আহমদী উভয়টায় উল্লেখ করা হয়েছে 


৮৫7৮ রত $292 


. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন- পো 8850 55 3 তা 0৬ 


৭৯৯০২ (৫5 অর্থাৎ তাকে এজন্য খাতেমে নবুয়ত বলা হয়, কেননা তিনি আগমন 


লাকি 


করে নবুমনতের পরিসমান্তি ঘটিয়েছেন । 


৫ } 
. ইবনে সাবেদাত বলেন- ১১১ 425 ২2০০3 42505 লৈ 44 (55 অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক 


বস্তুর. খাতেম হলো বস্তুর শেষ অবস্থা, পরিণতি ও পরিসমাপ্তি 

খাঁতেম শব্দের অর্থ কখনো উপত্যকার শেষ প্রান্তও আসে আবার কখনো একদল মানুষের 
শেষ ব্যক্তিকেও খাতেম বলা হয় ৷ এ হিসেবে এডওয়ার্ড উইলিয়ামলেন 6-১-4 ১৮ 
-এর অর্থ করেছেন The las 0£1019 0:00179 অর্থাৎ পয়গাম্বরদের সর্বশেষ । 


প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে : 


১. 
২. 
৩. 


১০. 


ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র.)-এর মতে, খাতাম শব্দের অর্থ হলো নবীদের সর্বশেষ । 
ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, খাতাম শব্দের অর্থ হলো নবুয়ত সমাপ্তকারী । 

ইবনুল ফারিস বলেন, খাতামা অর্থ হলো বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌছা । আর নবী খাতামুল 
আমিয়া ৷ কেননা তিনি সকল নবীর পরে এসেছেন । 

খীঁজেন বলেন, খাতিষুন নাবিয়্টান অর্থ- তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত সমাপ্ত করে 
দিয়েছেন । অতএব তার পর কোনো নবী নেই । 


. সাহেবে মাজমা বলেন, খাতিম বা খাতাম নবীপ্র্ই-এর অন্যতম নাম | ৩ বর্ণটি যের যুক্ত 


হলে, ইসম বা বিশেষ্য হবে । অর্থাৎ সর্বশেষ নবী । 

মুঈজুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেন, প্রত্যেক বিষয়ের পেছনের বা সর্বশেষ অংশকে খাতেম 
বলে এবং লোকের মধ্যে শেষ ব্যক্তিকেই খাতেম বলে । 

ইমাম কুরতুবী রে.) বলেন, একমাত্র কারী আসেম রে.)-ই ৪ বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন । 
অর্থ হলো পৃথিবীতে নবীগণের আগমন তীর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে! আর অধিকাংশ 
আলেমগণই ৪ বর্ণে যের দিয়ে পড়েন ! অর্থ হলো তিনি তাদেরকে সমাগত করেছেন । 


, ইমাম জুবাইদী রে.) বলেন, রাসূল ক্ুই-এর অন্যতম নাম খাতিম/ খাতাম । যার অর্থ এ 


ব্যক্তি যার আগমনে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে । 


. জাওহারী রে.) বলেন, কোনো বস্তর খাতেম তার শেষ বাঁ পরিসমাপ্তিকে বলা হয় । আর 


মুহাম্মদক্ীনবীগণের সর্বশেষ । 
আরবি ভাষায় বলা হয় ১53! ll SL অর্থাৎ জাতির শেষ ব্যক্তিই হলো খাতামুল 
কওম ৷ -লিসানুর্ল আরব, নবুয়তে যুহাম্মদী, কাদিয়ানী মতবাদ, আস সিহাহ] 


* ইসলামের পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ কঃ -এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা 
চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন, 
তাকেই খতমে নবুয়ত বলা হয় । 

উপরিউক্ত আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুহাম্মদ পর ই 

সর্বশেষ নবী । নিয়ে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস সম্বলিত দূলিল পেশ করা হলো । 


কুরআনের দলিল : 

* 6 ৮5455 510 4৯4৩ ১৪১১ ১৮০10 202 
অর্থাৎ মুহাম্মদ নুই তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর 
রি সিরা আহ্যাব : ৪০], 


ন 


* 51 ৩ Ea) FS PEL EASES TELS 510 
(5১ :9-531 অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম এবং 
আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পরিসমাপ্ত করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন 


হিসেবে পছন্দ করলাম । _ৃসুরা মায়েদা : ৩! 


0109555৮148 IG Hf UAE sl 25 এ ০০ 552 
£1401 4১১1 ৮০ ৫২ ৫১৮০ 4 ১০ 5 অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক জালেম আর 
কে হতে পারে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে অথবা সে বলে আমার প্রতি এশী 
বাণী অবতারিত হয়েছে । অথচ তার উপর কোনো প্রকার এঁশীবাণী অবতীর্ণ হয়নি । আর 
যে বলে অতিসন্তর আমিও অবতীর্ণ করে যেমন আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেছেন । 

সূরা আন'আম : ৯৩] 

* উপরিউক্ত আয়াত্রয়ের মধ্য হতে প্রথমটিতে স্পষ্টভাবে মহানবী হরণ -এর সর্বশেষ নবী 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 

*  দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ তা'আলা তীর নবী মুহাম্মদ কই -এর মাধ্যমে তার দীনকে পরিপূর্ণ 
হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন । আর যেহেতু দীন পরিপূর্ণ হলো সুতরাং আর কোনো নবী 
রাসূলের প্রয়োজন থাকল না । 

* আর তৃতীয় আয়াতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মূলে কুঠারাঘাত করলেন । 


হাদীসের দলিল : 
৮১ 4 15 21291 


gS (৯515০ ৬৪ ৬5৩ 26 ৫50 JG 
ie রি EEA ELAINE A 
অর্থাৎ নবী করীম জট বলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিত নবীগণ । যখনই কোনো নবী 
মৃত্যুবরণ করতেন তখনই তীর স্থলাভিষিক্ত অন্যজন হতেন । আর আমার পরে কোনো নবী 


আসবে না । আসবে শুধু খলিফা । [বুখারী] 


আগত হত: tle আৱবি-বাংলা 


SEL El LE খু EEA dy 4188 403 55 

UY SEL ASS 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ্্ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি নিজ উম্মতকে 
দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি কিন্তু তাদের যুগে সে বের হয়নি। এখন আমিই শেষ নবী 


এবং তোমরা শেষ উম্মত ৷ দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের সময়ে আবির্ভাব হবে । ইবনে মাজাহ] 
En 4০ ১৯১৪ ০১৪ ১ ৮১৪১৭ ০১৩ এ SL ৫৯০ 43 
৬৪৯৯1 ৯৯1 ৬11-০0011 এুশকী বু 1৮৮৩০ 841 
অর্থাৎ নবী করীমপুুবলেন, আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি 
একটি অট্টালিকা তৈরি করল এবং সে দালানটিকে খুবই সুন্দর শোভনীয় করে সজ্জিত করল । 
কিন্তব তার কোনো একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল । দালানটি চতুর্দিক হতে তার সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত 
করছিল এবং বলছিল এই স্থানে একটি উত্তম ইট প্রতিস্থাপন করা হলো না। কাজেই আমি 
সেই ইট এবং সেই নবী | অর্থাৎ আমার আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দালান পূর্ণতা লাভ 
ক্রেছে। এখন আর শূন্যস্থান নেই । অতএব আমার পরে নবীরও দরকার নেই । বুখারী] 


খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যৌক্তিক প্রমাণ : 

* -আমাঁদের এই নশ্বর বিশ্বের বুকে এক নবীর পর অন্য নবী আসার সাধারণত ৩টি কারণ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ! যথা- 

১. প্রথম নবীর প্রদত্ত শিক্ষা লুপ্ত হয়ে গেছে । তাকে পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কনো কারণ বর্তমানে অবশিষ্ট নেই ! ভবিষ্যতেও থাকবে না। 
কারণ আল্লাহ তা'আলা ০৬৪০4 44 (915 5511 4135 525 (৫ অর্থাৎ আমি 
কুরআন নাজিল করেছি । আর্মিই তা সংরক্ষণ করব [বলে অবলুপ্তির যে সন্তাবনা ছিল তা 
তিরোহিত করেছেন] । অতএব কুরআন এখনো রয়েছে । ভবিষ্যতেও থাকবে । [হিজর] 
এতে কোনো সংশয় বা সম্ভাবনা নাই। 

২. প্রথম নবীর শিক্ষা একটি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । যার ফলে অন্য জাতির জন্য অন্য 
নবীর প্রয়োজন । এ কারণটি বর্তমানে অবশিষ্ট নেই । অতএব নবীরও প্রয়োজন নেই ! 
কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1533১351১৬4 ০৮৮৮ 81714001115? 
অর্থাৎ আমি আপনাকে সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ 
করেছি। সুরা সাবা ২৮] 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 71115 01141 56) 
(০:১৯ অর্থাৎ আপনি বলুন হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য 
রাসূল । -সুরা আ'রাফ : ১৫৮] 

৩. প্রথম নবীর শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ, কাজেই তা পরিবর্তন পরিবর্ধনের একান্তই প্রয়োজন । কাজেই 
অন্য নবীর আগমন ছিল অতি জরুরি। এ কারণটিও বর্তমানে অনুপস্থিত । কাজেই 
বর্তমানে কোনো নবীর আগমন প্রয়োজন নেই । 

* রা 55153417316 

২ 
রে আমার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম । সূরা মায়েদা : ৩] 


আকীদাতুত্ব তৃহাবী ৮৫ আরবি বাংলা 


হরর ক৯৯এ৪তকক ১০৯ ৪ ওলতকত কত ৪৫ তর ক৯ললতবয ৭ তই তত স্তর জকউ উঠ ঠক ৯২৮৯৯৪৯৪৩৮৪ ৪৪৩৯৯ ৯৪৪৩৩ ৪৯ ক ৯৯০৪৪ ৪৯০৩৩৩৩০৩৪৯ ৯৩৩৯৩ কত এ ৪৪6 তিতত ₹০০৪ ৪৫ ৯৯৮ ৮৪৩ ৯৪০৪০৪৩৪০৯৯ ৪৪ ৯ ৪৩ ত৯ ৩৫৭০৮ 


উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত মুহাম্মদ সই 
সর্বশেষ নবী । তার পরে কোনো নবী আসবে না । সুতরাং রাসূল গর কে খাতামুন নাবিয়টান 
মনে না করা বা তা অস্বীকার করা কুফরি । যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে 
যাবে । যেমন- মুসলমান থেকে হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে । এমনকি এ ব্যাপারে সন্দেহের 
মধ্যে থাকাটাও কুফরি । নিম খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো । 


খতমে নবুয়ত অদ্বীকারকাবীদের দলিল : 

১. খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীরা নিম্নোক্ত আয়াতটির ভুলু ব্যাখ্যা, বা অপব্যাখ্যা করত: খতমে 
নবুয়ত অস্বীকার করে ০৫,৫11 0455441৫৯5৩ ১৫15 এই আয়াতে ? 55 শব্দটি 

আংটি অর্থে ব্যবহত হয়ে | সুতরাং এর অর্থ হবে, কিন্তু তিনি আল্লাহ রাসূল ও নবীদের আংটি । 

* আবার তারা বলেন, 7০৮৯ শব্দটি এখানে শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে অর্থ হবে, 
“তিনি নবীদের শ্রেষ্ঠ ।” অতএব এই আয়াত নবুয়ত সমান্তি হওয়া বুঝায় না। 

২. অপর একটি আয়াত দ্বারা তারা দলিল পেশ করে 84803555810 0১৯19 
ঠা 85 / ৫০ এই আয়াতে এ+, তোমার থেকে ছারা আলি আরা মুহা 
হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন । আর এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, তা সূরা আলে 
ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরান ও আহ্যাবে উল্লিখিত অঙ্গীকারসমূহ 
হতে বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নবী থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা 
মুহাম্মদ প্রঃ থেকেও নিয়েছেন । যা পরবর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা ও তাদেরকে সাহাষ্য 
করার অঙ্গীকার বুঝায় । সুতরাং নবুয়তের দ্বারা এখনো উন্মুক্ত । [নাউজুবিল্লাহ] 

তাদের দলিলের জবাব : 

খতমে নবুয়ত অশ্বীকারকারীদের দলিলের অসারতা ব্যখ্যা পূর্বক নিয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়েছে- 

১. আয়াতের প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ৩২০1 ৮০৮৯ -এর অর্থ 
নবীদের পরিসমাপ্তকারী । অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ নবী ৷ 

২. বিশ্ববিখ্যাত অভিধান ।লিসানুল, আরুবসহ বু গ্রন্থেই ₹১-এর অর্থ পরিসমাপ্তি বলা 
হয়েছে। যেমন- ৫-4/১। ১৯২11 23৮5 জাতির শেষ ব্যক্তিই খাতামুল কাওম | 

৩. যে অঙ্গীকারের কথা আয়াতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা পরবর্তী নবীর সত্যায়নকে বুঝায়নি; 
বরং আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে ধরার, তাঁর বিধানসমূহকে পালন করার ও জনসমক্ষে তা প্রকাশ 
করার জন্য যে অঙ্গীকার সকল নবী থেকে নেওয়া হয়েছিল এখানে তাই বলা হয়েছে । 

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকাবীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: 


রাসূল ইরশাদ করেছেন-,/:2১1- 512058১6554 তে 2৮577 ৮ 
৬৩৮ ৯১ ১ EEL SLi 15 £5451 অৰ্থাৎ অতিসত্তর আমার উম্মতের মধ্যে 
ত্ৰিশজন মির্থ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে । প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে । অথচ আমিই 
সর্বশেষ নবী আমার পরে কোনো নবী নেই । _আবু দাউদ] 
রাসূলের এই ভবিষ্যতবাণী তার ইহধাম ত্যাগের পরই বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে । রাসূলব- 
এর তিরোধানের কিছু দিন পর মুসায়লামাতুল কাজ্জাব নবী দাবি করে বসল এবং খতমে 
নবুয়ত অস্বীকার করল এবং তার সাথে সাথে অন্য ভূখণ্ডে আরো কিছু মিথ্যা ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার 
প্রকাশ হলো । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাজাহ, আসওয়াদ আনাসী ও তুলাইহা প্রমুখ । 


ততিক ৩৩৯৪5 ত৯জ চির উজ ১ ৯৪৪৩৪ ৪উক তকরত৯৩৯৩ ৮০৩৯৯৪৯০০৯৩ ৯৩৩৩৯০৯ত৯-৩ক২ক৩৩৯০৯৪০৪৯৩৯০৭৮৯৯৯৪৯৯৭৮৫৩০৯৯৩৩৯ ৪৩ত৯৮৪০২৯৩০৯৯ ৯৯৪৪ ০৫০৮০২০০৭৯৪৪৩৯০৯৯০৭০৪৯৩৪৭ত৯৪১৪৯৯৪০৭০৬ক০৩৯৩৪৩০৯৪৪৪ল৯৪৩৭ 


খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রো.) মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 
অস্ত্র ধারণ করে এদের অস্কুর বীজকেই দমন করেন । কালের আবর্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 
এদের উৎপত্তি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় । এদের মধ্য থেকেই বিশ্ব গান্দার ও মিথ্যাবাদি মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অন্যতম | নিচে তার মিথ্যা দাবির কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো । 


কাদিয়ানির উৎপত্তি : 

মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজদের পরম সহযোগিতা, সমর্থন ও অর্থের মাধ্যমে মির্জা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী বিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে মিথ্যা নবুয়তের 
দীবিদার হয় । যার ফলে অবিভক্ত ভীরতের দাবিদার কংগ্রেস লাভবান হয় । ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের অন্ধ প্রেমিক চরম মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও কংগ্রেসের সর্বাত্মক সহযোগিতায় 
ভণ্ড ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানি ও তার সম্প্রদায় কিছুটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয় । 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এদের অপতৎপরতা : 
এই ভ্রান্ত ও ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানি ও তার সম্প্রদায় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে 
তাঁদের অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে ! তবে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরানসহ বেশ কয়েকটি 
মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এদেরকে উল্লিখিত 
দেশগুলো সরকারিভাবে অযুসলিম ঘোষণা করেছে। 


ংলাদেশে এদের প্রভাব : 

বাংলাদেশে এই ভণ্ড ও মালাউন সম্প্রদায় ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে । নিজেদেরকে তারা 
“আহমদিয়া মুসলিম জামাত” নামে পরিচয় দিচ্ছে। ঢাকার বকশি বাজারে এই ভ্রান্ত 
মতাবলম্বীদের মুল কার্যালয় রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলাদেশের সরকার 
এদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়া দূরে থাক বরং এদের গোপনে মদদই করছে । এরা ইহুদি ও 
বিধ্মীদের অর্থে লালিত হয়ে সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর । আল্লাহ তা“আলা 
আমাদেরকে এদের বেড়াজাল থেকে হেফাজত করুন 

2 02458, অর্থাৎ নবী করীম সকল নবীদের বা মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা ৷ 
কেননা নবুয়তের দশ হিজরি ২৭শে রজব মে'রাজের রাতে যখন তিনি মকা হতে বায়তুল 
মাকদিসে গেলেন, তখন তিনি সকল নবীদের নামাজের ইমামতি করেন । অতএব যিনি 
নবীদের ইমাম হতে পারেন তিনি তো মুত্তাকীনদের ইমাম হওয়ার কথা বলারই দরকার নেই । 
কারণ নবুয়তের প্রভাবে তাকওয়া অর্জিত হয় কিন্তু তাকওয়ার প্রভাবে নবুয়ত নয় । আর. 
নবীদের ,চেয়ে, কেউ, বেশি আল্লাহ ভীরু হতে পারে না । এজন্যই তিনি বলেছেন- “ys 
{Ll ১৫185 (415) অর্থাৎ আল্লাহর শপথ তোমাদের চেয়ে আমিই বেশি আলুহকে 
ভয় করি এবং আল্লাহর তাকওয়া অন্তরে রাখি । 

সুতরাং যখন প্রমাণ হলো যে, নবীরা সবচেয়ে বড় মুত্তাকী । আর আমাদের নবী শ্যই সকল 
নবীর ইমীম । অতএব তিনি সকল মুত্তীকীদেরও ইমাম । 

ial এ এ: অর্থাৎ হযরত নবী করীমঞ্রট্র সকল নবীর সর্দার বা নেতা । পূর্বে 
বলেছিলাম যে হযরত রাসূল প্লে নবুয়তের ১০ম বছর ২৭ শে রজব যখন মন্কা থেকে 
বায়তুল মাকদিসে নেওয়া হয়, তখন সেখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে সকল নবীর 


ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলেন । অতএব এই আচরণ দ্বারা প্রমাণ করে যে, তিনি সকল 
নবীদের নেতা বা ইমাম । শুধু ইহকালীন ইমাম বা নেতা নন; বরং পরকালীন জীবনেও নেতা | 
কেননা তিনিই নিজেই, বলেছেন- ১১৩ ১৯৪ ২ ২৮৪1 9 Al, ১১ ৬৮০, ০ 
5051 ৯১ ২1৮1৮ ৮৪ 0০১4৯ ১2 SU aS 
TELL EINE EL 5 510 অৰ্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি সকল আদম 
সন্তানের নেতা থাকব । এতে আমার কোনো গর্ব নয় এবং আমীর হাতেই হামদের পতাকা 
থাকবে । এতেও কোনো অহংকার নয় | এ দিন সকল নবীই আমার পতাকা তলে থাকবেন । 
আর সর্ব প্রথম আমিই সমাধি হতে উঠব । আর এতেও কোনো গর্ব নয় । [তিরমিযী] 
যেহেতু কিয়ামতের দিন বাবা আদম (আ.) থেকে সর্বশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তি তথা সকল মানুষ 
একত্রিত হবে এবং সেই দিনই পরিপূর্ণভাবে তার নেতৃত্ব প্রকাশ পাবে, তাই হাদীসে 
কিয়ামতের দিন নেতা হওয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । অন্যথায় হযরত নবী 
করীমন্জ পৃথিবীর শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নবী ও রাসূল এবং সকল মানবের 
নেতা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন । এমন নয় যে, তিনি শুধু পরকালেই নেতা বা তার যুগেই 
তিনি নেতা ছিলেন । এমন নয় । বরং চিরকাল তিনি এই নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট থাকবেন । 


(৮0 43 4১৯০5 এ অর্থাৎ রসূল সমণ্‌ জাহানের জষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
একত্তি সৃত্তোষভাজন বন্ধু । কেননা, রাসূল উই বলেন- ৩৮ Ms ple + 
৮৮৯ 4736 ৬৬১ 44114182821 ৫ 61৫৬ LEI Saas 
HAI HE CEE i) HS AU 
2125 রে ৭11 ৮১১৯ ডি ১ Ls AS “lll অর্থাৎ [হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন] ................. অতঃপর নবী এট তাদের সামনে উপাস্থিত 
হয়ে বলেন, আমি তোমাদের আলোচনা ও বিস্ময় শুনেছি । নিশ্চয় ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ 
তা'আলার খলিল । আর তিনি তেমনিই ছিলেন ! আর মুসা (আ.) ছিলেন নাজিয়ুল্লাহ, তিনি 
তেমনিই ছিলেন । আর ঈসা (আ.) কালিমাতুম্নাহ ও রূহুল্লাহ ৷ আর তিনিও তেমনি ছিলেন 
এবং আদম (আ.) আসলেই হুফিউল্লাহ ছিলেন ! আর জেনে রাখো! আমি হাবীবুল্লাহ তথা 
আল্লাহর সন্তোষভাজন এতে কোনো গর্ব নেই । [তিরমিযী] 
আর তাছাড়া যেসব গুণাবলি তথা বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ 
ভালোবাসা ও মহববতের কথা কুরআনে ব্যক্ত করেছেন সেসব গুণাবলি ও বিশেষণ রাসুল ভট 
-এর মধ্যে প্রিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০% 40 J 
52১! অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা সৎকৰ্মশীলদের পছন্দ করেন। 4৫ 441 { 
825 ৯ $ ৩35301 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের ভালোবাসেন । (2৯১০1. ১৫01 51 অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা 
তরসাকারীদের ভালোবাসেন । ১৮২11 ৫ 41 ৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা 
ইনসাফকারীদের তথা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন । 2১১1১414101 অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন! ০ 90508: টা 2 
41: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রায় ারিবঠব নু ক বকে অন্লাধীলেন। 

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যে সমস্ত গুণাবলির কথা উল্লেখ রয়েছে সে সব গুণাবলি এবং আরো 
অনেক গুণাবলির সমাবেশ শেষনবী মুহাম্মদ পু -এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল । 
অতএব শেষনবী সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের হাবীব তথা সন্তোষভাজন থাকাটাই স্বাভাবিক । 


আকীদাহ তুহাবী ৮৮ আরবি-বাংলা 
সর্বশেষ নবী হই -এর পরে নবুয়তের দাবিদার স্রান্ত 


ক 87:75 2285 Ad ০৭ ৮ 


ETE PENNE TOG) HF 


2 
ভ্রান্ত-ভ্রষ্ট এবং আত্ম পূজারী । 


Et Syed ISS ১৪ : UE EAE 
পর যতজনই নবুয়তের দাবি করবে সকলেই মিখ্যাবাদী, ভণ্ড ও ভ্রান্ত । এমনকি যারা এদের 
অনুসারী হবে তারাও তাদের ন্যায় পরিগণিত হবে । 

££ শব্দের অর্থ ভ্রষ্টত|, ্রান্ততা 44) শব্দের বিপরীত । যার অর্থ হেদায়েত । আর ৫54 শব্দের অর্থ 
আত্মপুজারী বা সার্থাম্বেষী ইত্যাদি । উদ্দেশ্য হলো নবুয়তের দাবি আত্মপ্রলুব্ধ হয়েই করে থাকে বৈ 
কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি নবী পু এর পর কেউ নবুয়তের দাবি করে এবং এর স্বপক্ষে 
3215 ৩1524 এবং সত্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে কিভাবে তাকে মিথ্যুক বলা হবে? 
এর প্রত্যুত্তরে বলা হবে, এমন হওয়াই অসম্ভব । কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সংবাদ 
প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ ক্রু হলেন সর্বশেষ নবী | অতএব কোনো ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করার 
পর তার থেকে মিথ্যা, প্রতারণা এবং আত্ম পরলুদ্ধিতার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়াটা অসম্ভব 


কেননা রাসূল বলেছেন; 1১4৯5 26515858715 
4৬ 441 ৮5১: 0414 ০১১১5 ০৪ অর্থাৎ অন্তত ত্ৰিশজন এমন দাজ্জাল ও মিথ্যুক না আসা 
পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবী। "বুখারী, মুসলিম 
বে সই FY 4৯5৮, Ju ১০ (2), ন 
১৯১ অর্থাৎ হযরত ছাওবান নতি বিত তিনি বন হযরত রাসুল বলেছেন 
অতিসত্তর আমার উম্মতের মধ্য হতে ব্রিশজন মিথ্যুক আগমন করবে। এদের প্রত্যেকেই 


নিজেকে নবী হিসেবে দীবি করবে । অথচ আমিই সর্বশেষ খাতামে নবী । আমার পর আর 


কোনো নবী নেই । শযুসলিম। 
অপর এক লম্বা হাদীসে বলা হয়েছে $2341 9 9 A 5% অর্থাৎ 
আমাকে প্রেরণের দ্বারা নবুয়ত এবং রিসালাত প্রেরণ পরিসমাপ্তি হয়েছে। বুখারী] 


তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ০০১১ ১3১৯ 11118 Ee অর্থাৎ মুহাম্মদ পর; 

বরং আল্লাহর রাসূল ও খাতামে নবী তর্থা নবুয়তের ধারার পরিসমান্তিকার্রী। [সূরা আহযাব] 
উপরিউক্ত প্রমাণ দারা বুঝা গেল যে, নবীক্প্-এর পর সকল নবুয়ত দাবিদারই মিথ্যুক, ভ্রান্ত 
এবং এর অনুসারীরাও । এছাড়া আরো অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে, এর কিছু প্রমাণ ইতঃপূর্বে 
অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই এখানে আর বিস্তারিত হচ্ছে না । 


৩১৭ তত উর ৯০৬৯৪ ৪ জকি ৮৯৪৫৯ $ক ৯ ৮৯৯৩৯ ৪৯৯৯৪ জকি সত উক ৪২৯০০ ৯৮৯৯৯৯৯৩ এত বকর জককক শত ৪৯৯ ৪৯৯৩ ৯৯৯৪ তই ₹$ ভক্তি ৯ ₹৭ ৭ ৪ ৫৯ হত কত তত শি ৪৪৪ ৯ ৫৩৯ সতত ৪৯ ৯কতৰ ৯৩০৩ ডক কস ৮ত 


পল 


th SL SHEILA Aes; 
অনুবাদ : অনুবাদ : হযরত সুহাম্মদ্রসমথ জিন ও ইনসানের প্রতি সত্য ও হেদায়েতসহ 


প্রেরিত হয়েছেন । 


লো ০৪৯১০ ১454153: এখানে গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো, 

প্রশ্ন : হযরত মুহাম্মদ স্কট তো মানুষ । তিনি শুধু মানুষের নিকট প্রেরিত হবেন । জিন জাতি 

আগুনের তৈরি তার নিকট প্রেরিত হবেন কেন? 

উত্তর : পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের মধ্য হতে কাউকে এক গোত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলা 

পাঠাতেন, কাউকে এক এলাকার জন্য পাঠাতেন। আবার কাউকে একটি দেশের জন্য 

পাঠাতেন | কিন্তু যেহেতু হযরত মুহাম্মদ পু সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশেষ্ঠ নবী | আর তিনিই 
একমাত্র কিয়ামত পর্যন্ত জগতের নবী, তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না । তাই তাকে 
সত্য দীন, হেদায়েত এবং নূর ও জ্যোতি তথা কুরআন দিয়ে বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টির জন্য 

[চাই মানব হোক বা জিন] রহমতস্বরূপ, পথ প্রদর্শক, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক হিসেবে 

আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন ৷ এটা তীর বিশেষ বিশেষণ বা বৈশিষ্ট্য । যা অন্য কোনো নবী বা 

রাসুলের জন্য ছিল না । 

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- (821 ১১০ ER SEA sl JUS 

{434 015 অৰ্থাৎ মহামাস্থিত সত্তা তিনি, যিনি সত্য-মিথ্যার মাঝে গ্রভেদকারী গ্রন্থ 

তার বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন । যাতে তিনি হতে পারেন বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শক ৷ 

“[সূরা ফুরকান : ১] 
উপরিউক্ত আয়াতে “বিশ্ববাসী”-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর জিন জাতি “বিশ্ববাসী” 
এর অন্তর্গতই বাহিরে নয় । 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ll তি 071 01 
(৫:০2 অৰ্থাৎ আপনি বলে দিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের 
নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল । 7 সূরা আ'রাফ : ১৫৮] 

* অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- Esl LSS Hl রি 
193১5 অর্থাৎ আমি আপনাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি 
রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি । “সূরা সাৰা : ২৮] 


ইস. আকীদাতুত্ব ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৭-ক 


হতনা ও দল 
+ আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১1১৯৯১3১১০১ Gel ১5515 
১ SE bs ৫7 ১ অৰ্থাৎ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দাও এবং উতর উপর ঈমান আনয়ন করো । তিনি তোমাদের সকল গুনাহ 
ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে যুক্ত করবেন । 
“সূরা আহকাফ : ৩১] 
* অপর আয়াতে [জিনজাতি রাসূল শী - এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে ঈমান আনলো এবং 
অপর, জিনকে দাওয়াত দিয়ে! বলেন; লো ৩৫ EELS as Er 
1 নী 4১৯১ ৮ ২4০5 ১৯১ অৰ্থাৎ নিশ্চয় আমরা আশ্চ্যময কুরআন 
শুনেছি । যা সঠিক পথের নির্দেশ করে। অতএব আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর 
কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। _[সুরা জিন : ১-২] 
* হযরত রাসূল ঞ্র্ই গাজওয়ায়ে তাবুকের সময় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন । সাহাবায়ে 
কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, যদি শত্রুরা আক্রমণ করে বসে, তাই তীরা রাসূলঙ্জঁ কে বেষ্টন 
করে রেখেছিলেন । নবীজী নামাজ শেষে সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ রাতে 
আমাকে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে । যা পূর্বেকার কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি । এর 
মধ্যকার একটি হলো আমার নবুয়ত ও রিসালাত সকল [মানব-জিন] জাতির জন্য ব্যাপক 
করে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু আমার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূলরাই এসেছিলেন নিজ 
সম্প্রদায়ের দাওয়াতের জন্য | -স্িসনাদে আহমাদ! 
* অপর একটি হাদীসে তিনি বলেন_ ৩31 (54) ৯০১ 55৭ ৩০ ৩০৭, 
5382511৫15৩ 1৯11 এ] ০591 অর্থাৎ আমি সকল নবীর উপর ৬টি 
বসত দারা মর্াদয়ি উন্নীত হয়েছি । এর মধ্যকার একটি হলো আমি সকল সৃষ্টির প্রতি [নবী- 
রাসূল হিসেবে] প্রেরিত এবং আমার মাধ্যমেই নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন। [মুসলিম] 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা একথাই সাব্যস্ত হলো, হযরত মুহাম্মদ পরই 
সর্বকালের সর্বযুগের সকল জাতির জন্যই চোই মানব কিংবা জিন) রাসূল হিসেবে প্রেরিত | 
ভার পরে আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । 
cdl 30 : : অর্থাৎ মহানবী প্রেরিত হয়েছেন সত্য ও হেদায়েত সহকারে । 
+ কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- 5১3% 1০ ৯1০ BL | অৰ্থাৎ (হে 
নবী] আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। 
“বত ১১৯] 
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১ ৪:10 ৪9০4 EE ৩2 
২ অর্থাৎ তিনি সেই সমতা যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন । 


সূরা তাওবা £ ৩৩, সূরা ফাতাহ : ২৮] 


ইস. আকীদাত্ুত্ ত্াহাবী (আরবি-বাংলা) ৭-খ 


আকীদাতুতব তৃহাবী. ৯৯, 0 আৱরবি-বাংলা 
পঞ্চম পাঠ 


আল কুরআন সম্পর্কীয় আকিদা 
কুরআন আল্লাহর কালাম ও তার এঁশী বাণী : 


SSL NLS 545444144601১8007 


অনুবাদ : মহাগ্রস্থ আল কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তা“আলার কালাম । যা 
তার পক্ষ হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া কথা হিসেবে প্রকাশ হয়েছে । 


শো 620 59 493 : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কি আকিদা 
হওয়া উচিত, তার বর্ণনা শুরু করেছেন । নিয়ে কুরআন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো । 
ধু এবং মু'তাধিলাদের মধ্যে কুরআন 1351১ কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য 
পরিলক্ষিত হয় । এই জন্যই উক্ত মাসআলার নাম ০০৪] 315 8০ হয়ে গেল । অথচ 
এই মাসআলার নাম 1581 305 ie 2, অথৱা ॥311 {0 হওয়া উচিত 
ছিল এ সম্পর্কে সাধারণত নয়টি অভিমত পাওয়া যায় | যথা 

১. ফালাসিফা তথা দার্শনিকদের মতে, কালামুল্লাহ এ অর্থকে বলা হয়, যা আকলি ক্রিয়াকর্ম 
বা অন্য কোনো বস্তু থেকে মতপার্থক্য ব্যতীত উপকৃত হওয়া যায় । 

২. মুতাযিলাদের অভিমত হলো, কালামুল্লাহ মাখলুক যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাত থেকে 
পৃথক করে সৃষ্টি করেন। 

৩. আশয়ারী ও অন্যান্যদের মতে, কালামুল্মাহ এমন এক অর্থবোধক বস্তু যা আল্লাহ 
তা'আলার জাতের সাথে সম্পৃক্ত । ৮১% দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদেশ, নিষেধ ও সংবাদ 
ইত্যাদি । যখন এটা আরবি ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা কুরআন । আর যখন ইবরানী 
ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা তাওরাত । 

8. মুতাকাল্ীমিন ও মুহাদ্দিসীনদের একদলের অভিমত হলো, কালামুল্াহ্‌ মূলত অক্ষরসমূহ 
ও «৩১০! কে বলা হয় । 

৫, কাররামিয়াদের মতে 5১, এবং ৩15০4! ই কালামুল্লাহ । প্রথমে আল্লাহ কথাবার্তা 
Eh SET BEE 

৬. কলাযুললাহ বা আল্লাহর বাণী পরত্যাবর্তনশীল আল্লাহ তা*আলার এ 15 ১৮ এবং 
৬৩) এর প্রতি যা 431১১ {505 হয় । এটা গ্রস্থকারের গ্রহণযোগ্য অভিমত । আর ইমাম 
রাষী রো.) এমনই মত প্রকার্শ করেন । আল মুতালিবুল আলীয়ায় এমনই রয়েছে। 

৭, কালাযুল্াহ এমন অর্থের জামেন তথা এমন অর্থ বহন করে যা 4234 ৫ তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ 
হয়। যা আল্লাহ তা*আলা অন্যত্র সৃষ্টি করেন। এটা আবুল মনসুর মাতুরিদির অভিমত । 





বশত িকততিরউ ৪ 5 ৪৩ লজিক ৫ ৯৯ ৪৯৩ কজন উজ ৩৮ ইত তত উর রত শক হত সত তক বর তত সতত ০৫৪৯ ত৯$ ০৪৪৩৩ ৯৫৯তশউউততিত কর শশরকিত ৯৪৯৪৯ ৯কিকতত তককত৬ ৯৯৩৭৩ ৯৮৫৪ তক ৯০৪৩৯ তপতি৩ত ৪৫০০৩ ৪ কক তি ৪৯৮5৩ 


৮. কালামুল্লাহ তথা আল্লাহ্র বাণী এমন এক অর্থ যা £55 ইহা ০4০ 50 এবং 
1৮০ উভয়টার মধ্যে সম্পৃক্ত । যাকে আল্লাহ তা'আলা অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। 
এটা আবুল সুয়ালী এবং তার অনুসারীদের অভিমত | 

৯. আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক কথক, তিনি যখন যেভাবে চান । আর তিনি এমনভাবে কথা 
বলেন, যাতে শ্রচ্ত হয়। তার কথা বলার ধরনটা (2৪ যদিও ১৫০৯ ০১৩- টা 
7425 


শাব্দিক অর্থ : তত ১ - 3) হলে অর্থ হবে পঠিত, পাঠ, পঠন ও 
আবৃত্তি । যেহেতু কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ । তাই একে কুরআন বলা হয় । 

আর যদি মূলবর্ণ হয় (৩) -১ - 3) হয়, তবে অর্থ হবে নিকটবর্তী হওয়া । যেহেতু কুরআন পাঠ 
বান্দাকে আল্লাহর নিকটতম বন্ধু বানিয়ে দেয় তাই একে কুরআন বলা হয় ! 


পীরিভাষিক অর্থ : 0557585575875557/755 


এগার নর রি sl 4১৯ ০৯15 
43555 ৫১8০1 ৬৯৮৭ এ এ টি এতে এ৯০। 
424 3, 55% অৰ্থাৎ আল কুরআন যা হযরত নবী করীম সু - এর উপর অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং যা গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তীর [নবী করীম্ু্ঃ] থেকে মুতাওয়াতির 


পদ্ধতিতে সন্দেহহীন প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে । 


মহগ্রন্থ আল কুরআন : 

মহাগ্রন্থ আল কুরআন জগতন্রষ্টা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মানব জাতিকে মঙ্গল ও 
কল্যাণের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছে। যা তিনি তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
মুহাম্মদ ক্র -এর উপর অবতরণ করেছেন । কুরআনই আন্মাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত 
চূড়াত্ত গ্রন্থ ! এটাই সকল মুসলমানের বিশ্বাস । আল কুরআনই সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস। 
এই গ্রন্থকে আল্লাহ তা'আলা এমন কতেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেছেন যা অন্য কোনো গ্রন্থে 
আল্লাহ তা'আলা দেননি | নিয়ে আল কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হলো । 


আল কুরআনের অলৌকিকত্তব : 

কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অলৌকিকতৃ । পূর্বেকার নবী রাসুলগণকে আন্মাহ তা'আলা 
অনেক যু'জিযা দান করেছেন, যা ছিল সমসাময়িকের জন্য | তা ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন 
লোকেরা তা দেখতো এবং বিশ্বাস করতো । কিন্তু পরবর্তী লোকেরা তা দেখেনি | শুধুমাত্র 
বর্ণনার মাধ্যমে শুনত । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ কু কে অসংখ্য আয়াত ও 
মু'জিযার পাশাপাশি চিরন্তন মুজিযা হিসেবে আল কুরআন দান করেছেন। এই গ্রন্থের 
অলোৌকিকত্ব যেমন তৎকালীন লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছে৷ অনুরূপ পরবর্তী লোকেরাও তা 


কত হত উ ২৪৯ ক সতত উর ৫ ৪এ৯ ৯ উস ২৪৪ ৮৩৯ ₹৯ এ ৪৯ তত ৯৪৯৯৩৪৯৪১৯৯ ৯৩৯৯ ভিত সতত জিত তত তত কতক তত ততই ডক কত তত তক ৯ & জল ৪ ৫৯ ৬৫ জলজ কত জর বা জকি ৩৩৭ ৬৭ ত জক৪৮৭ ৬৭ ৮৫৫৮১ ৪ জ 


প্রত্যক্ষ করছে এবং মেনে নিচ্ছে। হযরত আবু হুরায়রা রো.) বর্ণনা করেন- 55 ৮ 
US Hilal 01455 05৯০৯ ০৮ ০৮০1 ৬ 826 025৮৯ 
ELE ES ETO LAME AE 
অর্থাৎ হযরত নবী করীম খু ইরশাদ করেন, নবীগণের মধ্যে সকলেই এমন আয়াত বা মু'জিযা 
প্রাপ্ত হয়েছেন । যে মুজিযার পরিমাণে লোকেরা তার উপর ঈমান এনেছে । আর আমাকে যে 
আয়াত বা মুঁজিযা দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতারিত এঁশী বাণী | এ 


জন্য আমি আশা করি নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারী হবে বেশি । 


আসলে কুরআনের অলৌকিকতাই হলো চিরন্তন সত্য । প্রত্যেক যুগের লোকেই তা হতে নতুন 
নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান পায় । বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী, মানবদেহ ও মহাকাশ 
সম্পর্কে কতো নতুন তথ্য উদঘাটন করছেন । তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে বর্তমান কতো 
নতুন আবিষ্কারের সাথে কুরআনের শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ । তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, 
কুরআন এক অলৌকিকত্বের প্রমাণ ৷ 


আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ : 
* আল কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


০০? 2৮ ০০০১৯ ৫:০4 ২০%০ঠ ৯1৮ 


4১১7৮৬০৯১৯৪ BU US ct CS US FS SMS uls 
80155666425 1 (১০75 ও 31401533559 
অর্থাৎ আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি ভাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে 
থাক, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে আসো এবং এ কাজে আল্লাহ্‌ ছাড়া 
তোমাদের [তোমরা যাদেরকে প্রভু মনে কর] আহ্বান করো | যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে 
সত্যবাদী হয়ে থাক | আর যদি তা করতে না পারো এবং তোমরা অবশ্যই তা কখনো করতে 
পারবে নী। [সূরা বাকারা : ২৩-২৪] 
এডাবে আল্লাহ তা'আলা বহ জায়যায়েহ চ্যালেজজ করেছেন 

* অপর আয়াতে [চ্যালেঞ্জ হিসেবে] বলেন- sisi Lic Sb 
(3281) £৫১্ (435 অর্থাৎ হে নবী আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়, 
তবে তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথ প্রদর্শনকারী কোনো গ্রন্থ আল্লাহ হতে নিয়ে ' 
এসো এবং আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করবো । [সূরা কাছাছ: ৪৯] 


ue অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন; ০৬০৯1 9 04331 ০৫2৯ ১০ 4৪ 
431445৩৩৬৩7 5 3০11051525৫ ৮ 

অর্থাৎ বলুন! যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়ন জন্য সমগ্র বিশ্বের 
এনা একে অপরকে সাহায্য করে 


তবুও তারা এতে সক্ষম হবে না। {সূরা ফুরকান] 
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ভা LE ৪৫ জারি 


সু অন্য বলেন", 595 ০ ন ৮ CE 
০৪১৮০ ৮১৭ 3 111 অর্থাৎ বলুন, এর মতো দশর্টি সূরা রচনা করে তোমরা 
দেখাও এবং তাতে আল্লাহ্‌ ছাড়ী কেউ ক্ষমতাবান থাকলে তাকেও ডেকে নাও । যদি 


তোমরা তোমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হও । সূরা হুদা 
অন্য আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা বলেন- _ ৯১০০১ 9715 ৬৪ ২১3১। ০1১8, ul 
82157 01511 9১ ১৫৮6৭ ৮৫ 15250 4485 অর্থাৎ তারা 
কি একে মিথ্যা বলছে? আপনি বলুন, তোমরা কুরআনের অনুরূপ একার্ি সূরা রচনা করে 
দেখাও | আল্লাহ ব্যতীত কারো যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তাকে আহ্বান [তোমাদের সঙ্গে 
তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে] নিয়ে নাও এবং তোমাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ কর । 
সুরা ইউনুস] 
উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন রাসূল এর জন্য চিরস্তন 
মু‘জিযা । যার মোকাবিলা করার সাধ্য পৃথিবীর কারো নেই । যা পৃথিবীর মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ । 
কুরআন রাসূলহুযুহুই -এর জীবন্ত মু'জিযা : 
হযরত আবূ হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূল শট ইরশাদ করেন, মানুষের আস্থা 
লাভের জন্য সকল নবীকেই কিছু কিছু সুজিযা দেওয়া হয়েছে । আর আমার মু'জিযা হলো 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন | তাই আমি আশা পোষণ করি তাঁদের তুলনায় আমার উম্মত বেশি 
হবে ! কারণ তাঁদের মু'জিযা সমসাময়িকের জন্য যা তাঁদের ইন্তেকালের পর বিলুপ্ত হয়ে 
গেছে। পক্ষান্তরে আমার মুঁজিযা তথা কুরআন আমার ইহ্ধাম ত্যাগের পরও অবশিষ্ট থাকবে । 
এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত ৷ [বুখারী ও মুসলিম] 
NCIS yi: আল কুরআন শব্দ ও অর্থ এ দুয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত । যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কালাম বা কথা এবং ইহার প্রকাশ সাধারণ কথা তথা সৃষ্টিজীবের কথাবার্তার পদ্ধতি 
ছাড়াই কথা হিসেবে আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ হয়েছে । 
প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি? 
উত্তর : উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয়; বরং তা আল্লাহ 
তা'আলার কালাম । আর কালাম তীর সিফাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আর সিফাত কখনো সৃষ্টিগত 
হয় না; বরং তা সত্তাগতই হয়ে থাকে । আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মহান তাই তিনি কারো সৃষ্টি 
নন; বরং সবই তীর সৃষ্টি । আর তার সকল সিফাত সন্তাগত, কারো দেওয়া নয় । তাই কালাম 
[কুরআন] তার সত্তাগত সিফাত কারো সৃষ্ট বা উপহার নয় ৷ 
এর চেয়ে সহজ জবাব হলো, কুরআন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নয়; বরং তার সত্তাগৃত সিফাত, এটা 
মেনে নিলাম ! কেননা মুসলমান তো তিনি যিনি আল্লাহর হুকুম শুনেন ও মেনে নেন । 
আল্লাহ তা'আলা নিজ সিফাত অনুযায়ী কথোপকথন করেন; একল যক বহর 
পদ্ধতিতে নয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- (০১15 224 ০445 অর্থাৎ, 
আলাহ তা“আলা মুসা (আ.)-এর সাথে [সরাসরি] কথা বলেছেন । [সূরা নিলা! 


আকীদাতুতু তৃহবী uD _ আরবি-বাংলা 
ii অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- চি রে (5155 dl cul 2115 


(44541) (৮ 4৫8 অর্থাৎ এই সব আল্লাহ তা'আলার আরাত। একে আমি 
যথাযথভাবে পড়ে শুনাচ্ছি। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলদের (আ.) অন্তর্ভুক্ত । [সূরা বাকারা] 
তেলাওয়াত করাও এক প্রকার কথা । চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে । অতএব সাব্যস্ত 
হলো যে, আল্লাহ তা“আলা কুরআন ও আয়াত দ্বারা কথা বলেন । কিন্তু এটা এমন নয় যে, 
যা তিনি মাখলুকের অস্তরে ঢেলে দেন। 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 45153 ৫১৫০ ১01০৪ 155 অর্থাৎ যখন 
আমরা তা পড়বো তখন আপনি সেই পঠনের অনুসরণ করবেন । [সূরা কিয়ামা] 
পাঠ করাটা পঠিতব্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আর তা কালামই হয়ে থাকে । সুতরাং কুরআন 
আন্মাহর পক্ষ থেকে পঠিতব্য বিষয় । কিন্তু তার ধরন কেমন তা আমরা জানিনা । কেননা 
তিনি কথা বলেন তবে আমাদের মতো নয়। তিনি শুনেন তবে আমাদের মতো নয়। 
কেননা (৫ 4৮০ ০০ 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 111 45142 ১] ৩৫ 
{£7 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সাথে কথা বলেন ওহীর মাধ্যমে । [সূরা শূরা] 

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, জলাহ তা অল!'ওহর' মধ্যম কথা বরে রা বানানের অর! 

বির এও 45 55: অর্থাৎ তার থেকে কথা প্রকাশ হয় ধরণ তথা আকৃতি প্রকৃতি 

ছাড়া । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- +1 ১ a ৩ ০০11 4১ 

অর্থাৎ পরম ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে এ কিতাব অবতারিত [সূরা যুমার] 

টি অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১০০ ০44 ৮ ৩2১১ অর্থাৎ প্রশংসিত 
প্রজ্ঞাময় মহান সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ । ্ [সূরা হামীম সেজদা] 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 4৩ ৮5 43420 4 ৮457 339১ 
৫২-০1০11 অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এই কিতাব 
এতে কোনো সন্দেহ নেই । [সূরা আহকাফ] 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১০ G13 4০1 | অর্থাৎ নিশ্চয় আমি 
কুরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায় । [সূরা দুখান] 

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম । 

যা তার নিকট হতে কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন । একথা দ্বারা মু'তাধিলাদের ভ্রান্ত 
বিশ্বাস খণ্ডিত হয় । তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কালাম কুরআন এক স্থানে সৃষ্টি 
করেছেন । অতঃপর সেই স্থান হতে তা নাজিল হয়েছে। 


আকীদাতুতু তুহাবী টু .....আরবি-বাংলা 
কুরআন রাসূলগ্্ী-এর উপর অবতারিভ, ্‌ 
LL 4 ০০৫ ৮ 


সই, টি ৬১ ০০ ০৮:৮৮) 240 5 242) ie ls 
এ 24১ রি 2522-5545 রি ASI 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা তার নবী (মুহাম্মদ হ্রহুযুই )-এর উপর নিজ কুরআন 
[কালাম] এঁশী বাণী হিসেবে নাজিল করেছেন এবং মুমিনগণ উক্ত কালামকে ওহী 
হিসেবে নাজিল হওয়ার ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করেছে এবং তার এ কথাকে 
অন্তরে স্থান দিয়েছে যে, নিশ্চয় উক্ত কুরআন বাস্তবে আল্লাহর কালাম [বার্তা] উক্ত 
কালাম সৃষ্টিজীবের কথার ন্যায় মাখলুক নয় । 


বক অলচল টি 

25:35 ৮1০ 4550 25৪ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তীর নবী হযরত মুহাম্মদগ্রতু_ 

এর উপর কুরআন নাজিল করেছেন। [হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.)-এর দ্বারা! ওহীর 

মাধ্যমে । এমন নয় যে, কুরআন লিখিত আকারে তার উপর নাজিল করেছেন | এই অভিমতের 
সপক্ষে কতিপয় দলিল নিম প্রদত্ত হলো- 

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 6 ৬9 9 40296 ১1১81 (৬ ০0 ৮৯১6 
অর্থাৎ আমার প্রতি এই কুরআন প্রত্যাদেশ খরা হর্মেছে 1 হাতে আমি তাদেরকে ও 
যাদের নিকট এ কুরআন পৌছবে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি । "সুরা আন'আম] 

& অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ০৫ 6 441 ০৬ (৯ ৩31 অর্থাৎ হে নবী 
আপনি পাঠ করুন যা কিতাব হতে আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। সূরা আনকাবৃত! 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ৫১4! ৬৯ 93 0 6০3 4148) অর্থা 
এভাবেই আমরা আপনার গতি উদ বাদী হরণ করেছি, করান আমার নির্দেশ । “সূরা আশ-শূরা| 

ন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- SD Le CUE LANES; 
1 ৫1 অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি আগনার প্রতি কুরআনকে আরবি ভাষায় ওহীরূপে নাজিল 
করেছি। যাতে আপনি মন্কাবাসী ও তার পার্বতী লোকদেরকে সতর্ক করতে গারেন। -সূরা আশ-শ্রা 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ( 01811 ১৪ (2০5 অৰ্থাৎ সে মতে 
আমি আপনার নিকট এ কুরআন ওহী করেছি। রঃ 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- (০ ৬] 87658510555 
১44455 ৬4:21 অর্থাৎ নিশ্চয় আঁমি আপনার প্রতি ওহী করেছি, যেমনটি করেছি 
নূহ ও তীর পরবর্তী নবীদের প্রতি ৷ 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করে বলেন- 0540 এ 955 । 
৩001 ০২5 68৯ 318 অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কুরআন অবতরণ 
করেছি যাতে আপনি মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারেন । সূরা মায়েদা] 
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লা বি এর 
উপর কুরআন ওহীরূপে নাজিল করেছেন । এটা শুধু আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলেরই দাবি 
নয়; বরং মুহাম্মদ গ্ুুই নবুয়ত দাবি করার পর থেকে এ পর্যন্ত সকল মু'মিন একথাকে নত 
শিরে মেনে নিয়েছেন । এতে কারো দ্বিমত ছিল না । নেই । থাকবেও না। [এমনকি হযরত 
খাদিজী বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফেল পর্যন্ত তা মেনে 
নিয়েছিল পূর্বেকার আসমানি গ্রন্থানুসারে । 
এর দ্বারা মু'তাধিলা সম্প্রদায় ও তাদের বর্তমানের অনুসারীদের বিশ্বাস রদ হয়ে যায় । কেননা 
তারা বলে যে, ধারণী সৃষ্টির মাধ্যমে কুরআন জিবরাঈল (আ.)-এর অন্তরে অবতরণ করা 
হয়েছে । অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীমঞ্র্-এর নিকট এসে নিজ ভাষানুযারী 
ব্যক্ত করেছেন । 
1 454,55 4,5: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ পু এর উপর কুরআনকে 
ওহী করেছেন । এ কথাকে মুমিনগণ শতভাগ সত্যায়ন করেছেন | কেননা এই আকিদা আল্লাহ 
তা'আলার সম্পৃক্ততার সনদে ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম দিন হতে এ কালের উম্মত পর্যন্ত 
রাসূল গ্র্ -এর মাধ্যমে এসেছে এবং প্রত্যেক যুগেই এর উপর এঁকমত্য সংঘটিত হয়েছে । 
আর তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম | যা শব্দ ও অর্থের 
সমন্বয়ে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে। 
টা ২1 (১4 44108: 29৪ £ অর্থাৎ সর্বকালের সর্বযুগের সকল মু'মিন এ কথা 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কুরআন বাস্তবেই আল্লাহর কালাম ৷ এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তা 
আল্লাহর সত্তাগত সিফাত । তা মানুষের কথাবার্তার ন্যায় সৃষ্ট নয়; বরং জগত স্রষ্টার একান্ত গুণ । 
* এতদসম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন_ ৮1৫5 ৬১১ 4111 7443 
অর্থাৎ আল্লাহ তাঁ“আলা হযরত মৃসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন । [সূরা নিসা] যদি 
তীর কালাম সৃষ্ট হতো তাহলে অবশ্যই তিনি বলতেন এ: 4০44 855 24111 ৩7 
অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুসা'র সাথে কালাম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি । 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- £445 1৮648১15155 2 ও 
5 অর্থাৎ যখন মূসা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হাজির হলেন এবং ওঁর পালনকর্তা তার সাথে 
কথা বললেন ৷ [আ'রাফ] এখানে একথাও বলা হয়নি যে, 53৫ £5 $4 [তীর প্রভূ 
তীর সাথে কথা সৃষ্টি করেছেন] তাছাড়া কথিত আছে যে, 414%, 654 $ [অমুক 
ব্যক্তি কথা বলেছে] কিন্তু বলা হয়নি যে, অমুক কথা সৃষ্টি করেছে। 
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম মাখলুক বা সৃষ্ট 
নয় । এটাই প্রকৃত যু'মিনের বিশ্বাস । এ কারণেই ইমাম আজম (র.) বলেছেন, মহাগ্রন্থ আল 
এবং আমাদের কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্টি | কিন্তু তা সৃষ্ট নয় । 


০০50145১৪৮০ ১ 2৯১ ৫৮০০ 
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অনুবাদ : অতএব যে ব্যক্তি কুরআন শ্রবণ করতঃ একথা বলবে যে, কুরআন 
মানুষের কথা । তাহলে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলা এ 
প্রকৃতির লোকদের প্রতি নিন্দা ও দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি 
প্রদানের ধমকও দিয়েছেন । যেমন তাঁর বাণী অতি শীঘ্রই তাকে আমি সাকার 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলা এঁ ব্যক্তিকে সাকার নামক 
জাহান্নামের ধমক দিলেন, যে বলবে নিশ্চয় এটি [আল কুরআন] মানুষের কথাবার্তা 
বৈ কিছু নয়। এখন আমরা অবগত হলাম যে, নিশ্চয় আল কুরআন মানুষের স্টার 
বাণী । মানুষের কথাবার্তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্যতা নেই। 


SF 
[| 250 ১3 453: অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি কালামুল্লাহ শ্ৰবণ করতঃ বলবে এটি আল্লাহর 
বাণী নয়; বরং মানুষের কথা ৷ তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । কারণ আল্লাহ তা“আলাই এই 
কুরআনকে কালামুল্লাহ বলে অবহিত করেছেন। 


* যেমন তিনি বলেন (৬১ £৮৯৮ J GS all G2 541 ৩0 
2০05 2৯211054111 73৫ ৫ অর্থাৎ মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও ৷ যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম শুনবে ৷ 
অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও । [সূরা তাওবা] 


উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা“আলা নিজেই আল কুরআনকে কালামুল্লাহ বলেছেন । অতএব যে 
কেউ একে মানুষের কালাম বলবে উপরিউক্ত আয়াতের বিরোধিতা বিবাদী বশতঃ সে অবশ্যই 
কাফের হয়ে যাবে! কারণ কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশের বিরোধী, বিবাদী বা 
প্রতিবাদকারী কাফের বৈ কিছু নয় ৷ 

44 ১5 4154: কাফের ১&৫ -এর পরিচিতি বিস্তারিতভাবে ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। 
প্রয়োজনে সেখানে দেখা যেতে পারে। 

1 {1114454565 4,55: মহাগ্র আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম । এটা 
কোনো মানবের কালাম নয় এবং মানুষের সৃষ্টিও নয় ৷ এমনকি আল্লাহ তা'আলারও সৃষ্টি নয়। 


তত তত ২৩৩ ত৯ত৯ ৯৩৩ ৪৭৪৪৩৩৪৯৮৩৬৯৭৩ত৩৪৪৯জ৪৩৯৭৯৮৩৮৭০৯৯৯৭৬৯৯ক কত ৯৯ত৯৯৯৯৯৩ ৯৮০০০৯৯৯৯৯৪ ৯৯৯৯৯ ৪৯৯৯৯৬৯৯৯৯৭ ৪৯৯ ৪৯৯৯৯৯৪২৪৪৪ ৯৯৯ ৯৬৯৪৮ ৯৮৪৩৪ ৪৯৯ ৪৯৯ এর ৪৯৩৩ ৯৪৩৯৬৮৯০০৯৮৪০০৯৮৯ক*৯৯৭ *৯৮৪৩ 


এতদসত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি আল কুরআনকে মানুষের কালাম, তার সৃষ্ট বলে, কিংবা বিশ্বাস 
করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং তাকে তিরস্কারও 
করেছেন। যেমন_ তিনি বলেন ১৪ «১1৮০০ অর্থাৎ অতি সত্তর আমি তাকে সাকার 
(নামক) জাহান্নামে হাজির করবো | [মুদ্দাসসির] যদি তিনি এই ব্যক্তিকে তিরস্কার না-ই 
করতেন, তবে সাকারে হাজির করার অর্থ কি? 

ট11 ১০] এ5$ 4855 3 4415 : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সিফাতে কামালিয়া যেমন 
অনার্দি ও কাদীম | অনুরূপ তার কালাম তথা আল কুরআন তারই সিফাত হওয়ার কারণে তাও 
অনাদি ও কাদীম । আর যেহেতু আল্লাহ তা“আলা কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখেন না [যেমন 
তার বাণী গৈ:$ 41৯৫ .০০-১ অর্থাৎ কোনো বস্তুই তার সাদৃশ্যশীল নয় ৷] তাই তার 
কুরআনও কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখতে পারে না। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ 
তা'আলার কোনো সিফাতে কামালিয়াকে সৃষ্টির সাদৃশ্য মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে 
যাবে । আর কুরআন যখন সিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত হলো তাই কুরআনকে সৃষ্টির কালামের 
সাদৃশ্যশীল মনে করলে কাফের হয়ে যাবে । 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা এটাই । এর বিপরীতই ভ্ষ্টতা ৷ যেমনটি হয়েছে, 
মু'তাযিলাদের বেলায় । 


তু ত্হাবা ০০ চৰ এততক্ৰ ৰত তত = 00 শক ৪০৬ রা 
আল্লাহর গুণকে আনুষের গুণের সাথে তুলনা করা ভিডি 


০৮৫ ৮০ FAA SA 


৩৮১, ১৮৮ আ১ ৮৬ গস ৩৪ 2৩6৯ 50554131655 


০৫1 তাত র্প তত ০০৫০ ৩৫ 


বা 16401925০85 ৮ LE Ne So 
১800০04০8০0 


অনুবাদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা“আলাকে মানবীয় বিশেষণ হতে কোনো একটি দ্বারা 
বিশেষিত করবে সে কাফের হয়ে যাবে । অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অর্তুদৃষ্টিতে 
দেখবে সে, শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে কাফেরদের মতো অবাস্তব ও অবান্তর কথা 
বলা থেকে বিরত থাকবে এবং সে সঠিক ভাবে জানবে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
গুণাবলিতে মানুষের মতো নন । 


প্রসঙ্গ আলোচনা টি 


1 4, ১25 2158 : এখান হতে গ্রন্থকার রে.) আল্লাহর গুণাবলির সাথে মাখলুকের 
গুণাবলি কিংবা মাখলুকের গুণাবলির সাথে আল্লাহর গুণাবলির তুলনা দেওয়ার বিধান বর্ণনা 
করেছেন । যেহেতু আল্লাহ তা“আলা স্রষ্টা । সম্তাগত ভাবেই তিনি নিজ বিশেষণ তথা গুণাবলির 
অধিকারী, তার কোনো গুণ কারো থেকে উপহার বা দান হিসেবে পাননি; বরং তিনি সকল 
সৃষ্টিকে অনেক গুণ দান করেছেন৷ তাই তার গুণাবলি মাখলুকের গুণাবলির সাথে তুলনা 
দেওয়া বৈধ নয় । কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর কোনো গুণকে মানবীয় গুণের সাথে তুলনা করে বা 
তার গুণ মানুষের মধ্যে রয়েছে বলে স্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে । 

এর সত্যতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ৫৯41 26 ৭1১ ৮৫ ৮৮০১ 
3221 অর্থাৎ তার সাদৃশ্য কোনো বস্তু নেই । আর তিনিই সর্ব শ্রোতা ও সব্্টা। 
উপরিউক্ত আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জাত ও সিফাতসমূহের সাথে 
মাখলুকের জাত বা গুণাবলির কোনো তুলনা চলে না । সুতরাং যে তুলনা করল সে আয়াতটিকে 
অস্বীকার করলো । আর যে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করল, সে কাফের বলেই গণ্য 
হলো । অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে অস্বীকার করাও কুফরি ৷ কেননা তিনি স্বীয় 
সত্তার সাথে বিভিন্ন গুণাবলি সংযুক্ত করে কুরআনে বহু আয়াত নাজিল করেছেন ৷ যেমন- 
আল্লাহ তা“আলা বলেন- ৫9411 5411 52 অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময় । 

* অপর আয়াতে বলেন- $2: ১১৮01 555 অর্থাৎ তিনি সৃক্ম্মদর্শী সংবাদ দাতা | 

* তিনি আরো বলেন- 254501 7১4 £4 অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল | 


* তিনি আরো বলেন- 4341 ৬৮41 2৬ অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ, মহান । 


২০৯৯৪ ক৬ক জব কউ উর ৯১৮৮০ ৩৯ ৫৯ তত ভব কব তত বউ কপ ৯ ই অ৯ ৯৯ কব জি উ্কৰ সস ৪৯৯ ৯৯৯৩৩ তক বকর ৪৮৯৩৯ ৯৯ ৯৯ 5৯৩ হ কত হককশিশস০০৯ ৪৩৯ ৯৭ ৩২৯ হ তক উলক০৮৮৪৮৯৪ ৩৯৯৯৪ ৯৬ উজ জভশত ৩০৯ ৮৯৪৫ এক কতরক 


* তিনি আরো বলেন- ? 3১%) (41 4 অৰ্থাৎ তিনি সৰ্বজ্ঞানী, সৰ্বশক্তিমান । 

* তিনি আরো বলেন- $1 (< | 729 অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ । 

* তিনি আরো বলেন- ££ (5 525 অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদা ৷ 

এসব গুণাবলি হতে কোনো একটিকে যদি আল্লাহর গুণাবলি মনে না করা হয়, তাহলে অবশ্যই 
কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা হয় । আর কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা কুফরি | 

৯ 7 ১০ : 15৪ 2 অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণকারী যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো 
সিফাতে কামালিয়া অস্বীকারকারীর পরিণীম সম্পর্কে অবগত হবে, তখন সে এ ধরনের ভ্রান্ত 
মতবাদ হতে বিরত থাকবে । যেমন ইহুদিরা হযরত মূসা (আ.) কে বলেছিল- Cd 
৫১৫ 4111 ৫5 ৬০ 4৭ অর্থাৎ তোমার উপর আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ 
পর্যন্ত আমরা সরাসরি আল্লাহকে না দেখবো । সূরা বাকারা] 
উম্মতে মুসার এই বিভ্রান্তির কারণ হলো, তারা মনে করেছিল আল্লাহ তা'আলা মানবীয় 
গুণাবলির সাদৃশ্য ৷ মানুষ যেভাবে কথা বলে, শ্রবণ করে, অনুরূপ. আল্লাহ তা'আলাও করে 
থাকেন । তাই তাদের মধ্যে এই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল । 

অতএব, আল্লাহকে আমরা কথা বলাবস্থায় সরাসরি দেখবো | তাদের এই বিভ্রান্তির কারণে 
আল্লাহ তা“আলার শাস্তি এসেছিল | অতএব যে সকল লোক তাদের মত অনুসরণ করবে, তারা 
তাদের মতো বিভ্রান্ত হবে । আর যারা জ্ঞানী বা উপদেশ গ্রহণকারী তারা এ ধরনের পরিণাম 
হতে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ এ বিভ্রান্তি হতে বিরত থাকবে । এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিরত থাকেন 
এ ধরনের কথা হতে যেমনটি বলেছিল মক্কার তৎকালীন কাফেররা । রড বু hs ol 
2401 অথাৎ ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয় । আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ধমক তথা সতর্ক 


করেছেন 7৫4. 4১1০5, অৰ্থাৎ অতি সত্তর আমি “সাকার” নামক জাহান্নামে তাদেরকে 
উপস্থিত করবো । [সূরা মুদ্দাসসির] 


আকীদাতুত্ব তৃহাবী ১১০২... এএশআরবি-বাংলা 
সন্ত পাঠ 


আল্লাহ ভা'আলাকে দর্শন সম্পর্কীয় আকিদা 
Lu rr or $79 ovr £ Lod ন 
USS ESTILO i LA SI G2 15 
#5 41805454420 


অনুবাদ : ভিত 
প্রকার সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ও ধরন থাকবে না। যেমন- আমাদের রবের 
কিতাব এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে “সে দিন (পরকাল) অনেক চেহারা উজ্জ্বল 
সজীব থাকবে । তারা তাদের প্রভুর প্রতি দৃষ্টিযান থাকবে ৷” 


LAAT ANA 1 
“ll => 25১11 ১৬ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, মুমিনগণ [বেহেশতবাসী] 
অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাতে চির ধন্য হবেন। 


৮৮ Leb Gof 


* কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন- ৪১৯৫ (৫ ০1 ৪০425 ৫553 
অর্থাৎ এ দিন অনেক চেহারা উজ্জল ও সজীব হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাতে 
থাকবে । -ৃসূরা কিয়ামা] 

* এ সম্পর্কে হযরত নবী করীমন্তর্নবলেন, 24775157258 
2 ৮1 অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে (জান্নাতে) দেখতে পাবে, 
যেমনিভাবে পূর্ণিমার রাতে তোমরা চীদ দেখতে পাও । [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ আমরা 
সকলেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে চির ধন্য হবো । আর এ দেখার মধ্যে আমরা 
তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবো না । এটা কখনো সম্ভবও নয়। কেননা তিনি নিজেই 
বলেন- 3.253! 4952 Ls al Es }1 অর্থাৎ দৃষ্টসমূহ তাকে পরিবেষ্টন 
করতে পারবে না । অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন । সূরা আন“আম] 
কেনান 411১১31-এর অর্থ হলো 312৮০ ৫ {55541 তথা নিৰ্দিষ্ট পরিমণ্ডলের মধ্যে বা 
পরিবেষ্টনসহ দর্শন করা । আর £51 বা দেখার জন্য পরিসীমা পরিমগল ও পরিবেষ্টন 
জরুরি নয় | ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মুসা (আ.)- -এর সম্পর্কে বলেন- ৮13 0০13 
১৫৬ Bl me La {5 ৯ একী! যখন উভয় দল উভয় দলকে 
দেখল, তখন মুসা (আ.)-এর সাথিরা বলল, নিশ্চয় আমরা ধরা পড়ে গেলাম | হযরত 
মূসা আ.) বললেন, না আমরা ধরা পড়িনি । সূরা শু'আরা] 

অতএব, বুঝা গেল আমরা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে চির ধন্য হবো । তবে তাঁকে দেখায় 

পরিবেষ্টন করতে পারবে না! পরিবেষ্টন বলা হয় যা সীমা ও দিকের উপর নির্ভরশীল । 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হলো এ সত্তার নাম ধার কোনো দিক নেই ৷ যীর কোনো সীমা নেই । 


রি 


তুহাবী, কওক তক এ 2 তত বাংলা 


তিনি এসব হতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পবিত্র । সুতরাং তাকে কোনো বান্দা দেখায় পরিবেষ্টন 
করতে পারবে না । অনুরূপ তিমি 2:34 তথা ধরন ও অবস্থা হতে পবিত্র। কারণ তা 
অবয়বের বৈশিষ্ট্য । আর তিনি অবয়ব হতেও পবিত্র । 

কিন্তু বিপদগামী মু'তাষিলা, খাওয়ারিজ, ইমানিয়া ও জাহমিয়া সম্প্রদায় আল্লাহকে দর্শন 
সম্পর্কে বলে তার দর্শন লাভ বান্দার জন্য দুনিয়াতে তো সম্ভবই নয় এমনকি আখেরাতেও 
সম্ভব নয় | তাদের মতামতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে যুক্তি পেশ করে বলে যে, কোনো বস্তুর 
দর্শন লাভের জন্য পূর্বশর্ত হলো- 

১. দর্শকের মধ্যে বস্তু দর্শনের শক্তি সামর্থ্য থাকা । 

২. বস্তুটি দর্শকের সামনে বিদ্যমান থাকা । 

৩. বস্তুটি আলো কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকা । 

৪. এবং দর্শনের উপযুক্ত স্থানে থাকা । অদি দূরে বা অতি নিকটে না হওয়া । 

কারণ বস্তুটি অতি নিকটে থাকলে বা অতি দূরে থাকলে তা দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে । সুতরাং তা 
উপযুক্ত স্থানে থাকাই দর্শনের জন্য যথার্থ । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্থান, কাল, দিক, সীমা, 
অবস্থা ও ধরন হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ৷ [যা উপরে বর্ণিত হয়েছে] অতএব যখন আল্লাহ তা'আলা 
উপরিউক্ত বিষয় হতে পৃতঃপবিত্র, তখন তাঁকে দর্শনের শর্তসমূহ পাওয়া অসম্ভব ৷ যার কারণে 
তার দর্শন দুনিয়া ও আখেরাতে একেবারেই অসম্ভব । 

উপরিউক্ত আপত্তির জবাব কয়েকটি হতে পারে । নিয়ে তা দেওয়া হলো- 

প্রথম জবাব ₹ এদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, যখন স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা বান্দার সাথে নিজ দিদারের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং রাসূল ক্র ও তার হাদীসে 
একথার স্বীকৃতি দান করেছেন । যার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে । তখন এর বিরোধী 
কোনো যুক্তি বা প্রমাণ পেশ করা মুমিনের জন্য আদৌ সমীচীন নয় । কেননা মু'মিন ব্যক্তি 
যখুন আল্লাহ ও তীর রাসূলের কোনো বাণী শোনে 45134 15740213 ০ রড 
অর্থাৎ তখন তারা বলে, আমরা এটা শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম । হে আমাদের পালনকর্তা 
তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর । [বাকারা] এটাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য ৷ 

পক্ষান্তরে এর বিপরীত কোনো যুক্তি প্রমাণ পেশ করার মানেই হলো তাদের কথা-হুকুম অমান্য 
করা । আর তাদের কথা হুকুম অমান্য করা কুফরির শামিল | (আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন |) 
দ্বিতীয় জবাব : আল্লাহর দর্শন অস্বীকারকারীদের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজেই বলেছেন, $348 গে. 04 ৮০ 44101 ও ১1 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । [সূরা বাকারা] 
যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেকোনো কাজ সম্পাদন করতে তাকে ক্লান্তি পেতে হয় না; বরং সকল 
কাজ সম্পাদন করা একেবারেই তাঁর নিকট সহজ | সুতরাং যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে 
বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ অসম্ভব মনে করা হয়, সে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা 
দূরীভূত করে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে দেখা দেওয়া তার জন্য সহজ বৈ কিছু নয় | কারণ 
এ কাজটিও আয়াতে বর্ণিত অন্যসব কাজের অন্তর্ভুক্ত । যেমন নবী করীম হুযুধুইুকে তিনি সামনে 
পেছনে দেখার শক্তি দান করেছিলেন । 


কক ক তিক তি এন ইউ উন তি জকি ৪৯ ৯ ৯ ৪৯ ৪৬ উজ জপ ০৯ ০৯৫৯ ও কু উ কউ ৯ক ০ ৯৯৯৯ ৪৯৪৯ ৮৭৯ ক কে* সত তত উ৯৯উ৪৯৮৯০৮৯৭৯৯৩ ০৩৯৬৮ ০৯৪ ৪৮৬০৭ ৪৩৯৯৩ ০৯৯৯ তত ০৯০০ ৪৫4২ ৯৩৯৪৩৫০৯০০৯৮৯৭৪ক৭* 


তৃতীয় জবাব : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
OD EN LENS 5০ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে 
দেখা দাও । আমি তোমার দর্শন লাভ করবো ।” 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের পক্ষে দেখা 
অসম্ভব হতো তবে নবী হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট এই আবেদন করতেন 
না। যেহেতু সম্ভব সেহেতু তিনি আবেদন করেছেন। যদি একথা অস্বীকার করা হয় তাহলে 
বলতে হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আন্মাহ তা'আলার জাত ও সত্তা সম্পর্কে জানতেন যে, 
কোনটি সম্ভব এবং কোনটি অসম্ভব । অথচ হযরত মূসা (আ.) এ সম্পর্ক অনভিজ্ঞ ছিলেন না; 
বরং বিজ্ঞই ছিলেন । কারণ হযরত মূসা (আ-) আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন এবং তার 
সঠিক হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- পা ১৯১ 255 ও 
El ETERS GALLE al ০ 021 অৰ্থাৎ হে মুসা! 
তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না; বরং তুমি দৃষ্টি দাও পর্বতের দিকে যদি তা নিজ স্থানে 
অনড় থাকে তবে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখতে পারবে | -[সূরা আন'আম] 
যেহেতু মূসা (আ.)-এর দেখা পাহাড় নিজ স্থানে অনড় থাকার উপর স্থগিত রাখা হয়েছে । আর 
পাহাড় নিজ স্থানে থাকা সম্ভব | তাই আল্লাহ তা“আলাকে দেখাও সম্ভব | চাই উক্ত দর্শন 
দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে | যদি দুনিয়াতে মানুষ দুর্বলতার কারণে আল্লাহর দর্শন লাভে 
মানুষ চিরধন্য হতে পারছে না । কিন্তু উক্ত দুর্বলতা জান্নাতবাসীর থাকবে না । 


এই দুনিয়ায় আল্লাহকে কেউ দেখেছে কি না : 

এই দুনিয়ায় কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব কিনা? মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে 
একমত যে দুনিয়ায় থাকাবস্থায় আমাদের এই চর্ম চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা কারো দ্বারা সম্ভব 
হয়নি । কিন্তু হুজুর এই -এর ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । কতক হযরত চর্ম চোখে 
দেখাকে অস্বীকার করেন আর কতক হযরতের ব্যাপারে তা স্বীকার করেন । আর এটা এমন 
এক মাসআলা, যে মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতানৈক্য হয়েছে । হযরত, আয়শা 


পার্ল 


(রা.) তা অস্বীকার করেন । যখন হযরত মাসরূক (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন রর ০৪ 
(রদ মুহাম্মদ সু কি. তার রব বা প্রতিপালককে দেখেছেন? তখন আয়শা (রা.) 
বলেন, ৫ ২১ ৫৮১ ৪৪ ৪! অর্থাৎ তোমার কথায় আমার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে 
গেল ৷ যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ হুই আল্লাহকে দেখেছে সে মিথ্যাবাদী । 

কিন্তু একদল লোক এমনই বলে; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ গ্রহ আল্লাহকে স্বীয় চোখ দ্বারা দেখেছেন । কিন্তু হযরত আতা (রা) এটাই 
বর্ণনা করেন, তবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আল্লাহকে অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর 
দ্বারা বুঝা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার মধ্যে ১১৮০! তথা ভাবনা 
রয়েছে। সর্বোপরি কথা হলো উক্ত মাসআলায় আল্লাহকে দেখার উপর ০% ৮ নাই, 
যার দ্বারা প্রমাণ করা যে, রাসূলুল্লাহ জুই চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখেছেন । 

সিদ্ধান্ত হলো এ ব্যাপারে আল্লাহ-ই ভালো জানেন । সুতরাং উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা 
ভ্রান্তমতাবলম্বনকারী সু'তাষিলা, খাওয়ারিজ ও জাহমিয়াদের যুক্তির খণ্ডন সৃস্পষ্ট হয়ে গেল ! 


আল্লাহর দর্শন সম্পৰ্কীয় ঈমান ' রাখা কর্তব্য 
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অনুবাদ : উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ তাঁ“আলার ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে 
এবং এ সম্পর্কে মহানবী জট থেকে যে সব বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা 
এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে | যেভাবে তিনি বলেছেন এবং এর দ্বারা তিনি যে অর্থ 
উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে । এতে আমরা নিজেদের রায় 
মোতাবেক অপব্যাখ্যা এবং নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যাখ্যা তথা 
সন্দেহের অনুপ্রবেশ করবো না। কারণ দীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই 
পদস্থলন হতে নিরাপদ থাকে যে নিজেকে আল্লাহ তা“আলা ও তাঁর রাসূলক্্-এর 
নিকট সমর্পণ করেছে এবং যেসব বিষয়ে তার সংশয় হয়, যেসব বিষয়ে সে 
তৎসম্পর্কে পত্তিতগণের উপর ছেড়ে দিবে । 


শি চিত 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

উ| 212 522০85 55: অর্থাৎ সঠিক ও প্রকৃত মুমিনগণ কখনো নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তি 
অনুযায়ী কুরআর্ন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে না । বরং সব বিষয়ে আল্লাহ ও তীর রাসূল 
জী -এর বাণীর উপর শ্রদ্ধাশীল হয় । কিন্তু যে সব বিষয়ে তাঁর সংশয় সৃষ্টি হয় সেসব বিষয়ে 
কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে তৎসংশ্লিষ্ট পঞ্ডিতগণের উপর ছেড়ে দিবে এবং তার থেকে 
জিজ্ঞাসা করতঃ সংশয় দূর করে নিবে । 
কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- $১৯5 4 13৫ ১] ১৫ এ 647 অর্থাৎ যদি 
তোমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে থাক, তবে জ্ঞানী প্তিতগণ হতে জেনে নাও । -[ [সূরা নাহল! 
উপরিউক্ত নীতি সাহাবায়ে কেরাম হতে এ পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ক্রমে চলে আসছে । যার কারণে 
সঠিক ইলম আমাদের পর্যন্ত এসেছে। তার এ নীতিই সঠিক ইলমের মাপকাঠি । 
৮ 4141 12-5 ০ খু 4১5: অৰ্থাৎ দীনের ব্যাপারে কেবল সে ব্যক্তিই সঠিক ইলম তলব 
করে ভ্রান্ত মতবাদ হতে মুক্ত থাকে যে, নিজেকে আল্লাহ ও তীর রাসুলের আনুগত্যে সমর্পণ 
করেছেন ৷ কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন- Ee Le Ll 5 = I অৰ্থাৎ 
কেবল সে ব্যক্তিই যুক্তি পাবে, যে স্বচ্ছ অন্তর নির্মে আল্লাহ্র নিকট আসবে । [সূরা শু'আরা] 
অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের কদমে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। 


ইস. আকীদাত্ুত্ব ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ৮-ক 


আকীদাতুতু তৃহাবী ০০১০৬ এ এ. আরবি, বাংলা 
আত্মসমর্পণ ইসলামের মূলনীতি 
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অনুবাদ : পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা মেনে নেওয়া ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় 
না । অতএব যে ব্যক্তি এমন ইলম তথা জ্ঞান অর্জনের প্রতি ঝুঁকে যাবে যে জ্ঞান 
তার থেকে বিলুগ্ত/ ফিরিয়ে রাখা হয়েছে । এবং যার আত্মা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের 
কদমে সমর্পণ করে তুষ্ট হয়নি । তার এ বুঝ নিজ উদ্দেশ্যকে নির্ভেজাল একত্ববাদ 
স্বচ্ছ মারেফাত এবং বিশুদ্ধ ঈমান হতে বহু দূরে রাখবে | যার ফলে কুফরি ও ঈমান 
সত্যায়ন ও মিথ্যা, স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝে প্রবঞ্চক দিশেহারা ও সংশয়ী 
অবস্থায় দোদুল্যমান থেকে যায় । এমতাবস্থায় সে না হয় পূর্ণ সমর্থক মু'মিন এবং 
না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী মিথ্যাশ্রয়ী । 


a) 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা চি 
৯ ১০০3 243 ৩২১৫ ২ 4৪ ২ ইসলাম বলা হয় নিজ আতকে, আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়াকে ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 4 চন 4251053) 
৩২৮৯0 ৩০] ৩০০৭৭ অৰ্থাৎ যখন তাকে তীর প্রভু বললেন, তুমি ইসলামের বশ্যতা স্বীকার 
কর । সে বলল, আমি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম । সূরা বাকারা] 
যেহেতু ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা তাই ইসলাম কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এ সময়ই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করবে যখন সে পূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ এর সামনে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করবে | কারণ ইসলাম 
4 
ব্যতীত অন্য কৌনো পথ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নিজেই বলেন- ৪11 ৩ 
PIL 411 ১১০ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম । রহ 
কোনো ব্যক্তির ইসলাম এ সময়ই প্রমাণিত হবে যখন সে কুরআন ও হাদীসের দলিলসমূহ 
22277 
বং এতে সংশয় সন্দেহ, বৈপরীত্ব ও অভিযোগ উত্থাপন করবে না । এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী 
হে) জুহু (ে) থেকে বর্ণনা করেন যে (1 05০০॥ 2 25 21 ৩5 
(1411 (১15 আল্লাহর কাজ হলো রাসূল প্রেরণ করা ।আর রাসূলের কাজ হলো 
আহকাম বান্দার নিকট পৌছে দেওয়া । আর আমাদের কাজ হলো তা মেনে নেওয়া । 
ইস. আকীদাত্রত্্‌ ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৮-খ 





১৩৯৪৫ ৮০০৯ ২৪৫ ৫৬৫ ৪০৪৪ ৪৯ ক শপ উকি উক্ত ৪ ৪৯ জর ৯১৬ উজ তত কিক ক ভব ৯ ৪ তত ক ইক ৪ উত ৯৫ ৮৯৯৯৪ তত তব ৯৪তউক উক্ত ০৯৪৩৪ ৪৪ তত তক কতক ৯ ৮৮০০৪০৩৪৪৯৯ কতক শস৮৩৫ ৩৩৯ তকিক উততিজককচশস৯৪৯ ৪৪৫৯৪৪৪৯৯৯৯ 


435 ও 33 -এর মধ্যে পার্থক্য : 482 ও (13 -এর মধ্যকার যে তফাৎ পরিলক্ষিত হয় তা 
একটি উদাহ্রণের মাধ্যমে পরি্কার হয়ে যায়। 4০, -এর উদাহরণ হলো মূর্ধ অনুসারীর ন্যায় | 
৩৪ এ৪ হলো গবেষক আলেমের ন্যায়, বরং 08০ এর স্তর ০০১ ০৯৫ -এর বিপরীতে 
এর চেয়ে কম। কেননা মূর্খ ব্যক্তির জন্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আলেম হওয়া অসম্ভব নয়। 
কিন্তু কোনো গবেষক আলেম তার চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে নুবী বা রাসূল হওয়া একেবারেই অসম্ভব | 
যা কখনো সম্ভব হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। তাই 8০ এবং 42 এর মধ্যে যখন বৈপরীত্ 
প্রকাশ পাবে তখন 15 সিদ্ধান্তকে আবশ্যিক রূপে পালন করতে হবে । কেননা 3০ ভুল করতে 
পারে। কিন্তু 26 ভূল ত্রুটির অবকাশ রাখে না । অতএব উভয়ের মাঝে পার্থক্য সূচিত হলো । 


সুতরাং আমাদেরকে ইসলামের জন্য নিজ আত্মা (জৌবন-মরণ) এমনভাবে সমর্পণ করা যেমন 
মৃত লাশ গোসল দেওয়ার সময় গৌসলদাতার নিকট অর্পিত হয়ে থাকে | 7 
যেমন নবীকে আল্লাহু তা'আলা বলেন- ০3৮০5 ৫৮০ ০৫৮০২ ০১৬৮০ ০। 
(১1511 ০৩ 41. অর্থাৎ আপনি বলুন, ৬ tn 
মরণ বিশ্বজারাীের প্রতিপালকের জন্য । [সুরা আন“আম] 
৯1551080331 4155, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের হুকুম আহকাম এর উপর 
তুষ্ট নাঁ হয়ে নিজের রুচি মাফিক যুক্তির নিরিখে ইসলামের অপব্যাখ্যা দান করতঃ ভ্রান্ত 
মতবাদের অনুসরণ করবে সে খাঁলেছ তাওহীদ, স্বচ্চ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমানের ধারে 
কাছেও যেতে পারবে না । ফলে বিভ্রান্ত হবে এবং জাহান্নামী হবে । 
(0456 থরা উদ হলো জনের আবিদা ও মনত বাগে নযভিতক বাবার বর 
থেকে নিষেধ করা । কেন্না এ ব্যপারে র আল্লাহ, তা'আলা বলেন-, 4 41৮৮ ৮333 
৮5821 9৫ 4519 45 4881 ০:28 (৮4৫11 (যে কথা সম্পর্কে 
তুমি সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত না, তার উপর আমল করো না। কেননা কিয়ার্মত দিবসে প্রত্যেক 
মানুষের চোখ, কান, নাক ও প্রতিটা অঙ্গকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে । সুরা বনী ইসরাঈল : 
৩৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ৯1 ০ 31 ++ ৩] অর্থাৎ এ সমস্ত লোক কেবলমাত্র 
অনৈতিক কিছু ধারণার উপর এবং আত্মলোভীকতিপর্ম নীতির উপর জীবন যাপন করে । অথচ 
ভরের দির হাত পভ নিরেরাক রেকেরানু রমার সূতা এপস হেত 
ও সম্পর্কে হ্যরত আবু উমামিয়া বাহালী থেকে বর্ণিত রাসূল সুন বলেন- Le 
3১2 344155০55৫৫ এ ৬451১8৫৫৫১১ অর্থাৎ 
কোনো জাতি সৎপথ প্রাপ্ত হওয়ার পর তারা পথন্রষ্ট হবে নাঁ। তবে এ সময় পথভ্রষ্ট হবে যখন 
তারা প্রস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবে । অতঃপর তিনি কুরআনের বাণী তেলাওয়াত করেন- 
এক ও,44 ১৯১১1: অতএব নিজন্ব চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, উপলব্ধি ইত্যাদির অনুসরণ 
না করে শরিয়ত প্রবর্তিত জীবন পদ্ধতির অনুকরণ করতে হবে। 


কারণ রাসূলগুইবলেছেন- ১0241 €-১ 4১2351553518 515 9088 ০৪ ০ ০০ অর্থাৎ য়ে 
ব্যক্তি নিজ রায় মোতাবেক কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করবে সৈ নিজ বাসস্থান জঁহনামে করে নিবে । | 


৮৮০৫ ০৮৮ দিতে টক 


অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন- 3001 05 ০০০৪০ ডি ১5515015955 ১১01০ ০০ 
অর্থাৎ যে কুরআন সম্পর্কে অনবিজ্ঞ হয়ে কিছু বলবে, সে নিজ বাসস্থার্ন জাহান্নামে করে নিবে । 
এর মূল কারণ হলো আল্লাহর দীন আল্লাহর প্রদত্ত হয়ে থাকে ৷ জ্ঞান বা মস্তিষ্ক হতে নয়। 
অন্যথায় তিনি কোনো রাসূল পাঠাতেন না এবং কিতাবও অবতরণ করতেন না । 


আকীদাতুত্ব বৃহাবী ৯০৮, _আরবি- বাংলা 
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অনুবাদ : জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের উপর এ ব্যক্তি 
ঈমান আনয়ন করা বিশুদ্ধ হবে না, যে দর্শনকে কল্পনা মনে করে বা উহাকে নিজের 
বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে ৷ যেহেতু আল্লাহ তা“আলার দর্শনলাভের ব্যাখ্যা 
দান ও তার অন্যান্য যে কোনো গুণের অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা মোটেই শুদ্ধ নয়, তাই 
তার জন্য দর্শনের ঈমানই শুদ্ধ নয় । হ্যা অপব্যাখ্যা বর্জন ও আনুগত্য স্বীকার করার 
মাধ্যমে শুদ্ধ হবে ৷ এর উপরই রাসূলগণের দীন প্রতিষ্ঠিত । 


2 প্রাসঙ্গিক আলোচনা Be 
৯ 422 ০৫ 45 45. অর্থাৎ জানাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দর্শন 
সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা প্রসূত জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, ধারণা ও বিবেক দ্বারা ব্যাখ্যা করা মুমিনের 
জন্য বৈধ নয়। এতে ঈমান সঠিক থাকে না। কেননা ঈমান রাসূল কই কর্তৃক বর্ণিত 
বিষয়াবলির অনুসরণ ও মেনে নেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত | বিবেক, চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা 
করার নাম নয় ৷ কেননা এমনটি মনের ঘ্করুতা | যেয়ন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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সব 122 244 
অর্থাৎ সেই সত্তা যিনি আপনার উপর কিতাব অবতরণ করেছেন, এতে আছে দ্ধর্থহীন সুস্পষ্ট 
আয়াত, সেগুলো গ্রন্থের মূল অংশ | আর কতক হলো রূপক 1 সুতরাং যাদের অন্তরে রয়েছে 
বক্রতা, কেবল তারাই ফেতনা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রূপক এর অনুসরণ করে । অথচ 
আল্লাহ ব্যতীত এর ব্যাখ্যা কেউ জানেনা । আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- এর প্রতি 
আমরা ঈমান আনলাম । এসবই আমাদের রবের পক্ষ হতে | -[আলে ইমরান : ৭] 
উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা “মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহ” বা সাদৃশ্যশীল আয়াতগুলো ব্যাখ্যার চেষ্টাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন, বরং তা মেনে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন ৷ আর ঈমান হলো মেনে নেওয়াই । এতদসত্বেও 
যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে অপব্যাখ্যার চেষ্ট চালায় এবং নিজ যুক্তিকে প্রাধান্য দেয় আর নিজেকে সালফে 
সালেহীনগণের অনুসরণে আল্লাহ তা'আলা রঙ্গে রঙ্গিন হয় না। তার ঈমান কিভাবে বিশুদ্ধ থাকতে পারে? 
সুতরাং জান্নাতবাসীদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করার প্রতি মতামত ব্যক্ত করতে 
গিয়ে সতর্ক ও মেনে নেওয়াই যথার্থ এবং কোনো প্রকার যুক্তি, চিন্তা, বিবেক ও ধারণার 
মাধ্যমে অপব্যাখ্যার চেষ্টা না করাই উচিত । এটাই ছিল রাসূলগণের পূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমান । 
গ্রন্থকার (র.) বর্ণিত ইবারত দ্বারা মু'তাযিলাদের বিশ্বাস আল্লাহর দর্শন অসম্ভব” উক্তিকে খণ্ডন 
করেছেন এবং এ সব লোকের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে 
সৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়ে তীর দর্শনকে অস্বীকার করে। 
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অনুবাদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে অস্বীকার এবং তুলনা করা হতে 
বিরত থাকতে পারেনি । সে প্রলাপ করা ও পথঘ্রষ্টতা হতে বাচতে পারেনি এবং 
আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারেনি । কারণ মহামহিম প্রভু একক গুণে 
গুণাস্থিত এবং স্বাতস্ত্র বিশেষণে বিশেষিত । ভূ-পৃষ্ঠে কেউ তার গুণে গুণাস্বিত নয় । 


শো 04 5549104 549 453: এখানে গ্রন্থকার রে.) আল্লাহর দর্শন অন্থীকারী ও তাঁর 
গুণাবলি মাখলুকের সাথে তুলনা দাতার পরিণতি বর্ণনা করতে শুরু করেছেন । তিনি বলেন, 
যারা জান্নাতবাসীদের জন্য দিদারে এলাহী তথা আল্লাহর দর্শন লাভ এবং আল্লাহ তা'আলা 
মাখলুকের গুণাবলি হতে পৃত, পবিত্র, একথা অস্বীকার করা থেকে বাচতে পারল না । তারা 
অবশ্যই সত্যের পথ হতে ছিটকে পড়ল এবং আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাসী হতে ব্যর্থ হলো । 
আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা অথবা তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা দেওয়া এমন মারাত্বক 
ভুষ্টতা যা অনুপস্থিত বস্তুকে উপস্থিত বস্তুর উপর কিয়াস করার নামান্তর । অথচ অনুপস্থিত 
বস্তুর কিয়াস উপস্থিত বস্তুর উপর করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছুই নয় । এর কারণে 
এতে সীমালজ্বন হয় । 

যেহেতু কিছু সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি সাব্যস্ত করার 
ব্যাপারে অতিরঞ্ন করে এবং আল্লাহ তা“আলাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে 1 [যেমনটি 
করেছে মুশাবিবহ সম্প্রদায়] এবং যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকারের উদ্দেশ্যে 
মনগড়া ব্যাখ্যা করে এমনকি অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহ তা"আলাকে অকেজো বানিয়েছে । 
[যেমনটি করেছে মু'তাধিলা সম্প্রদায়] তাই তাদের প্রতি উত্তর হিসেবে গ্রন্থকার €.) উপরিউক্ত 
ইবারতটি উল্লেখ করেছেন ৷ অতএব যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকার করত অনস্তিত্ের 
ইবাদত করে এবং যারা আল্লাহ তা“আলাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করত প্রতিমা দেবতার 
ইবাদত করে এদের ইবাদতের কোনো মূল্য নেই । কারণ এদের মূল ভিত্তিই ঠিক নেই । 
3574৯9]1 5১০০, <1,5 1: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব উর্ধ্বে । তিনি 
এক ও একক গুণে গুর্ণাস্বিত । তার কোনো গুণের সাথে মাখলুক শরিক হতে পারে না এবং 
তার গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণীবলির তুলনা বা উপমাও চলেনা । 


আকীদাতুত্ত ত্হাবী চা ১৯০, আরবি- -বাংলা 


ইন্না LNG HE কেট কেউ বরন উভয়ের: অর দ 
7887157772৬ 
০৪ এর সাথে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ৫১1৯ এবং এ ৩১১১৪ শব্দ দুটিও 
সমর্থক । তবে কিছু সংখ্যক সানুখ এ দুটি শ্দেও পার্থক্য সূচিত করেছেন। <০ 
শব্দটি জাতি তথা সত্তাগত বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় আর =,১১1১১£ সিফাত বা গুণাবলির জন্য 
ব্যবহৃত হয়। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতের মধ্যে 55 এবং 
সিফাতের মধ্যে ১১৪১; গ্রন্থকার (র.) গুরুত বুঝানোর জন্য উক্ত ইবারতটি সংযুক্ত 
করেছেন । আসলে তা সূরায়ে ইখলাসের প্রতিরূপ । 

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 4 £11 /2 অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ এক 1:11 211 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী | ১15 49414 তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং 
তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি । সুরা ইখলাস 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তার গুণাবলির অধিকারী অন্য কেউ না এবং 
কারো গুণাবলি তার সাথে তুলনাও চলে না। কারণ সাধারণত বাপ পুত্র জন্ম দেওয়ার কারণে 
[অনেক সময়] পুত্র বাবার গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকে । আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জন্ম 
ও জন্মদাতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র । তাই তার গুণাবলির সাথে কারো উপমা দেওয়া যায় না এবং 
তার গুণাবলির অধিকারী কেউ হতেও পারে না! 

টা 2৮০০ ০০] 4: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণের সাথে কারো উপমা, 
উদাহরণ বা সাদৃশ্য দেওয়া চলে না। কারণ কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণের 
সমতুল্য হতো, তবে সেও স্বতন্ত্র প্রভু হতে পারতো 

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন- 64040 00 9) 0০৮১ ও 5 {4 অৰ্থাৎ যদি 
ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে একাধিক প্রভু থাকতো তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে ফ্যাসাদ তথা 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো । [সূরা আম্বিয়া] যার ফলে দুনিয়া ধবংস হয়ে যেত । আর এখন যেহেতু 
দুনিয়া ধ্বংস হয়নি | তাই একাধিক প্রভুর কল্পনাই করা যায় না । আর যেহেতু একাধিক প্রভুর 
কল্পনা নিতান্তই কুফরি, তাই আল্লাহর গুণে কেউ গুণাস্বিত হওয়ার দাবিও কুফরি ৷ তাইতো 
আল্লাহ তা'আলা তীর ৩.১1১51/ এর ঘোষণা দিয়ে বলেন- $41 5 «| ০০45 
অর্থাৎ তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না । সূরা ইখলাস] 
আজকের সাম্যবাদ আর মানবতাবাদী যুগে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সমগ্র বিশ্বের 
সর্বত্র মানুষ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে । কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো প্রজা 
রাজার গুণ অর্জন করতে পারেনি । কোনো শ্রমিক মালিকের গুণে গুণীন্বিত হয়নি । কোনো 
যাত্রী চালকের গুণে গুণান্থিত হয় না । তাই স্রষ্টার কোনো গুণের সাথে সৃষ্টির তুলনা চলে না। 


৯৩০ হক উ ৯৬৯৯ ৪৯৪৫৯ ৯০৯৪৯ ততজ উউক৮৯বত ৮৭৯৬৭ কক৯৯৪৬৯ক ৯৮৯ ৬০২4৩ তক কত ৯৯৩ ভ৬৯৯ তক জিত ৯৬৩ ₹৯ কি কপ৯িত৯ জতক৯ ৮০৯৯ ৯৯৪ ৪৮ জঠ জকি ৯৫৯ ৪৯৪ তত ত৪ত৮৯৮৯৯৯৯ ৫৪৯৪৭৮৯৩৭৪৯ সশত৯ জজ খটিততক 


2৫৯০ 


৫১৯ চত ৩০১১, | ৮৮৮০১) 15 তরি সাজ, টা ৬০ নি 
SER IT El SG! 


অনুবাদ : আল্লাহ তা‘আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান উপকরণ এবং 
যন্ত্রপাতি হতে বহু উধ্র্বে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্টির ন্যায় তাকে ৬ষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন 
করতে পারে না| (এমন কোনো দিকই নেই যে দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে) 


উহ টিনা 
জগতের সাদৃশ্য হতে পবিত্র হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তা“আলা 
ছাড়া সকল সৃষ্টি পরিমিত তা মানুষের দৃষ্টিতে যতই অপরিসীম, অগণিত আর অসীম হোক না 
কেন. তার থেকে যত কাজ প্রকাশিত হবে, সবই পরিমিত । কারণ আল্লাহ তা“আলা বলেছেন-_ 
2482 ১৪১৪ ০ ৩2৬ অর্থাৎ সকল বন্তই তার নিকট পরিমিত রয়েছে। [সূরা রাদ] 


৮৫4৮5 


* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১৮০১ YL dS 59 অর্থাৎ আমি 





নির্দিষ্ট পরিমাণই অবতরণ করি । সুরা হিজর) 
* অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ১58, ০৮২1, 50815 
অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই আমি পরিমিত পরিমাণ সৃষ্টি করেছি । সূরা কামার] 


উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল বস্তই সীমিত । যা তাদের মজ্জাগত 
স্বভাব । আর এই সকল সীমানা ও পরিমাণ নির্ধারণকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা ৷ তাহলে 
কিভাবে সম্ভব হয় যে, তীরই সৃষ্ট মাখলুকের জন্য তারই সৃষ্ট সীমানা বা পরিমাণ তার জন্য 
সাব্যস্ত হতে পারে? কারণ এতে দুটি বিপরীত বস্তু একত্র হওয়া জরুরি হয় । যা মোটেই সম্ভব 
নয় । সুতরাং একথা সাব্যস্ত হলো যে, তার সত্তা অসীমিত, অপরিমিত । তার সীমা, সত্তা ও 
পরিধি প্রান্তসমূহের উধের্ব । তার সীমা ও প্রান্ত নেই! আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রান্ত ও সীমার 


পরিবেষ্টনের দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । 

* যেমন তিনি বলেন- ০০ 4% ০43 2441 9৮৫5 অর্থাৎ সকল বন্ত আল্লাহ 
তা'আলা কর্তৃক পরিবেষ্টিত | [সূরা নিসা] 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০২৫ ০০০১ 4111 0035 অৰ্থাৎ আল্লাহ 
তাআলা ব্যাপক তথা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । [সূরা নিসা! 


উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিমিত, অসীমিত । অন্যথা এই 
বিষয় জরুরি হয়ে পড়ে যে, একই সস্তা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, সীমিত এবং অসীমিত, পরিমিতি এবং 
অপরিমিত । আর এটা কখনো সম্ভব নয় । কেননা একই সত্তার মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী বস্তুর 
উপস্থিতি সাব্যস্ত হয় । সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা 
নিজ সিফাতে কামালিয়াসহ সীমা হতে পবিত্র । প্রকৃত যু'মিনের বিশ্বাস এমনই হওয়া চাই । 


আদর, ১১২, আরবি-বাংলা 
92815 4 : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেরূপ সীমা হতে পবিত্র । অনুরূপ প্রান্ত হতে 
পবিত্ৰ । TT) 
সব সৃষ্টি তার নিকট একত্রিত হবে, তার নিকট যাবে । যেমন তিনি বলেন- 45 511 015 
১৮1 অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার পুর দিকেই প্রত্যাবর্তন । এসূরার্জালকি 
[০১০৭1 315 অর্থাৎ অবশ্য আপনার প্রভুর নিকটই শেষ প্রান্ত | - [সূরা নাজম] 
333 2545 41 9 অৰ্থাৎ আল্লাহরই দিকে সৰ্ববিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। এমূরা বাকারা] 
3২৮৯ 4515 £১% অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন । উপরিউক্ত 
আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় সর্ব বিষয়ের প্রান্ত তার নিকট । কিন্তু তীর প্রান্ত কারো নিকট নয়। 
বরং তিনি প্রান্ত নামক সীমা দ্বারা সীমিত নন | তিনি প্রান্ত হতে মুক্ত । কোথাও গিয়ে তার 
সমাপ্তি ঘটবে না । আল্লাহর জন্য কোনো সীমা বা প্রান্ত নেই । এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা কত 
অসীম তা মানব জ্ঞান অনুমান করার শক্তি রাখে না । 
A SETS Uys: আল্লাহ তা“আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পৃত পবিত্র । কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
মূল দেহের অংশ হয়ে থাকে এবং পৃথক পৃথক ও অংশ বিশেষ হয়ে থাকে । } কিন্তু আল্লাহ্‌, 
তা'আলা এক ও একক । এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন- $০ 4] ls 
তোমাদের প্রভু এক একক । এসূরা বাকারা 
তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই এবং এসবের কোনো প্রয়োজনও নেই । তার ইচ্ছা পূরণ করতে 
কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় না; বরং তার আদেশ মাত্রই বস্তু বা কাজু সম্পাদন হয়ে 
যায়) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- El Saati 89120241661 
£5424 অৰ্থাৎ তার শান বা অবস্থা হলো, যখন কোনো বস্তু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন 
বস্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেন হয়ে যাও ৷ তখন তা হয়ে যায়। সূরা ইয়াসীন] 
পক্ষান্তরে মানুষ কোনো কাজ করতে হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন খুবই গভীরভাবে অনুভব করে । 
মানুষ এবং মাখলুককে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া মানুষ অসহায়, 
অচল ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে । তাই বিকশিত মানুষ হতে হলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবশ্যিক ভাবে জরুরি | 
কিন্তু আল্লাহর এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই । তাই তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পৃত ও পবিত্র 
* এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আল্লাহ তা'আলার অঙ্গ-পত্যঙ্গ নেই ।,তাহ্‌লে পবিত্র 
কুরআনে কিভাবে তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন- 555 333 401 47 অর্থাৎ 
আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর ৷ -[সূরা ফাতাহ] 
অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 401 ৫২ 6$ অর্থাৎ সেখানেই আল্লাহর 
চেহারা । [বাকারা] এসব দ্বারা কি আল্লাহ তা'আলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে প্রমাণিত হয় না? 
জবাব : সালফে সালেহীন, যারা আল্লাহ তা“আলার আরশে বিরাজমান হওয়া বা অন্যান্য 
বিশ্লেষণের যে সীমারেখা উল্লেখ করেছেন তাতে এ সীমারেখাই উদ্দেশ্য যার সম্পর্কে একমাত্র 
আল্লাহই সম্যক পরিজ্ঞাত | মাখলুকের ইন্দ্রিয় শক্তি যার চিন্তাও করেনি ৷ অনুরূপভাবে 
কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হবে ৷ যা আল্লাহ তা'আলার 
জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হেকমত জাতীয় মৌলিক গুণাবলি [যেমন হাত, চেহারা ও পা ইত্যাদি] ক্ষেত্রে 
সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ৷ তিনি এসব গুণাবলির দ্বারা গুণান্ষিত । তবে তার এই 
গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলি মতো নয় । এর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি ও ধরন একমাত্র তিনিই 


৮৯ 
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রে 


জীনেন। যেমন হযরত ইমাম মালেক ১) বলেছেন. ১২১৭৩ ৫৬০০ ৩০৪ 
223 ৮৫১০ 16-০1 এ ০৫ ৫৮০3 4455 অৰ্থাৎ এসব গুণাবলির শাব্দিক 
অর্থ আমাদের জানা রয়েছে। এর ধরন অজ্ঞাত রয়েছে। আর এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব 
এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত ৷ অতএব প্রকৃত মু'মিন এর কর্তব্য হলো তার অর্থ জানা 
সত্তেও এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে না এবং এর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে আর এমনটিই যথার্থ । 
51481 45৪; এ শব্দটিতে উপকার অর্জন বা গ্রহণ করার অর্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা 
এসকল উপাদান উপকরণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত । কারণ তীর সত্তা লাভ ক্ষতি হতে পবিত্র, তাই 
তার কোনো উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজনই হয় না । ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কিছুই তাঁর কোনো 
উপকার করতে পারবে না; বরং তিনিই সকল বস্তুর উপকার করেন এবং সবকিছুই তার 
অনুগত ও অধীনে । 


# যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ, হচ্ছে- 1 4% 21654105514 405 ১: 
13550161548 ED ELL 51154 অর্থাৎ কে তোমাদেরকে 
আল্লুহি হতে বিরত রাখবেন যদি তিনি তোমাদের অপকীর বা উপকার সাধন করতে চান; বরং 
তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ ত'আলা সে সম্পর্কে সংবাদ রাখেন | সূরা ফাতাহ] 

এ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- (৫৮: 4111 ১৫ 2 অর্থাৎ কোনো সৃষ্টিই 
আল্লাহ তা“আলার কখনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না । 

উপরিউক্ত আয়াত ছারা বুঝা যায়, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষতি অথবা উপকার সাধন করতে 

পারেন । কিন্তু কেউ তাঁর উপকার বা অপকার সাধন করতে পারে না । তাহলে কিভাবে কল্পনা 

করা যায় যে, স্রষ্টার নিজ সৃজিত উপকরণ হতে তিনি নিজেই উপকৃত হতে চাইবেন এবং তার 
নিজের সৃজিত অপকার দ্বারা নিজেই অনোপকৃত হতে চাইবেন? যদি এমনটি হয় তবে আল্লাহ 
তা“আলা উপকার ও অপকার হতে অসুখাপেক্ষী হন না এবং তার প্রতিমুখাপেক্ষী হওয়া জরুরি 
হয়ে পড়ে অথচ এটি অসম্ভব | সুতরাং আল্লাহ তাআলা উপায় উপকরণ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃত 

19577717725 

নো. ... 411 48525 45 4155: অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা এতো বড় এতো বিরাজমান 

যে, তাঁকে ষষ্ঠ দিক তর্থা আকাশ (উপর) মাটি (নিচ) পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক তাকে 

পরিবেষ্টন করতে পারে না। যেমনটি পরিবেষ্টন করে মাখনুক তথা সৃষ্টিকে; বরং তিনি সব 
কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। 

* যেমন তিনি বলেন- ৫31,3০৯ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের পিছন 
হতে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন! [সূরা বুর্জ! 

অন্য আয়নাতে আল্লাহ,তা'আ্বালা এ সম্পর্কে আরো বলেন- Bale 
৬০ গৈ <, Ul SE, ০০০১ ৪ অর্থাৎ নভেমিগুল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু 
রয়েছে, সবই আল্লাহর 'জন্য এবং প্রত্যেক বন্তুই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেষ্টিত । (একটা 
নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ) “সূরা নিসা। 
উপরোল্লিখিত আয়াতদ্য় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা“আলাকে কোনো কিছুই তথা ছয়দিক 
বা দশ দিক যথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নিত, নৈরিত, উপর ও নিচ অর্থাৎ 
কোনো দিকই তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না; বরং তিনিই সব দিককে বেষ্টন করে রেখেছেন । 


সপ্তম পাঠ 
মি“বরাজ সম্পর্কীয় আকিদা 
হল ৩১৭০৯৮১৭6১০ ৮৮০৩ ৩৯১৪ ৬৮ ৫৮০৮ 
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অনুবাদ : মি‘রাজ সত্য । হযরত রাসূল শ্রহুহুইু কে রাতের বেলায় আকসায় ভ্রমণ 
করানো হয়েছে এবং তীকে জাগ্রতাবস্থায় স্বশরীরে নভোমগ্ডলে উঠানো হয়েছে৷ 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যেখানে চেয়েছেন সেখানেই নিয়েছেন । তিনি নবী করীম হুল 
কে যে জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন তা দিয়েই সম্মানিত করেছেন এবং যা 
ওহী করার ইচ্ছা তাই ওহী করেছেন । 


এসির দি 
থয প্রাসঙ্গিক আলোচনা 286 
0০৮ ৭৮৪: ্রস্থকার রে.) বলেন, হযরত রাসূল এই্-এর নবুয়তের ১০ম বছর 


ধাতুর আর্কসা হতে উ্ধ্মন করেছিলেন । যা বাস্তবেই তীর জন্য একটি মুজিষা ৷ যা অন্য 
কৌনো নবীর বৈশিষ্ট্য নয় | নিম্ে মিরাজ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করা হলো- 


মিরাজ পরিচিতি : 

আভিধানিক অর্থ : 01৮৭ শব্দটি ৫১৮০ শব্দ হতে নির্গত | মূলবর্ণ (০ - ১ -€) যেহেতু 

এটি ইসমে আলা এই ওয়াহিদ কুবরা? যার অর্থ উধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র । উপরের দিকে 

উঠার যন্ত্র, উধধর্বগমনের সিঁড়ি বা আরোহণকরা যায় এমন একটি বস্তু । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি পরিভাষায় মি‘রাজের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 5১১০ ৪ 

LUGE LES LLL 11 19১1! অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তীর সান্নিধ্যে 

রাসূল শু -এর উধ্বরকাশে ভ্রমণ করাকে মি“রাজ বলা হয় । 

7 মি'রাজ হলো রাসূল শ্লু্্ই-এর জীবনে একটি সত্য ঘটনা । নবী 
করীম প্র কে সে রাতে জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে ভ্রমণ করানো হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা 

যতদূর ইচ্ছা করেছেন আকাশের দিকে উত্তোলন করেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করছেন তা দ্বারা 

সম্মানিত করেছেন । যা প্রত্যাদেশ করার ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। 


মি'রাজ হযরত রাসূল হুনু -এর জীবনে সংঘটিত একটি এঁতিহাসিক ঘটনা যা আল্লাহ তা'আলা 
তীর রাসূল গ্ুসনই-কে উপহার ও মুজিযা স্বরূপ দান করেছেন । এটা তাঁর উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের 
প্রমাণ | এ মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে, নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় আত্বিকভাবে হয়েছে? 
এ নিয়ে আহলে হক ও কতক ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । 


৬৯ 


আকীদাতুতু তুহাবা ৷ ১১৫ আরবি-বাংলা 

১. আহলে হকদেৱ অভিমত : 

* হুযুরত আল্লামা লোকযান নাসাফী (র.) বলেন- Mills Caf 
312 HL ৩০65৮ এ) বাশি জি অর্থাৎ রাসূল জু 
এর আকাশপানে সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হওয়া, অতঃপর যা আল্লাহ 
তা'আলা ইচ্ছা করেছেন ততটুকু উপরের দিকে গমন হওয়াটা সভ্য | 


* ইমাম তৃহাবী (র.) বলেন 1 2৪ & 586102৮51১৪ 3০ ৫৮৮০1 
০4711712225 FUCA ETN 3 AE 
অর্থাৎ মি'রাজ হলো একটি সত্য বিষয় । মহানবী পু _কে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো 


হয়েছে । অতঃপর জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছা উধর্বগমন করিয়েছেন । 


হকপন্থিদের নকলী দলিল : 

* আল্লাহর রাসূল, কর্তৃক মি'রাজ সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 
EEE AE 02155058127) 2 
(এ ১৫০৫2046456 এ র্াৎ পবিত্র ওঁ সত্তার যিনি 
তাঁর বান্দাকে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত গমন করিয়েছেন । যার 
চারপাশে বরকত দান করেছি । যাতে তাকে দেখাতে পারি আমার নিদর্শনাবলি হতে 
কিছু । “সূরা বনী ইসরাঈল : ১] 

এ আয়াতে ৫১! শব্দটি দৈহিকভাবে রাত্রিকালীন পরিভ্রমণ বলা হয়। 44 শব্দটি চাক্ষুষে 

দেখানোর অর্থ বহন করে। ৬১০ শব্দটি ছারা বুঝা যায় সশরীরে মি'রাজ হয়েছে। কারণ 

রূহশূন্য দেহকে যেমন ১১% বলা হয় না। অনুরূপ দেহহীন রূহকে ৬০০ বলা হয় না; বরং 
উভয়টির সমন্বয়ে + হয়ে থাকে যদি দেহহীন রূহকে ১ বলা হতো তবে আল্লাহ 
তা'আলা ধ৯৬১৯ ৪১: কিংবা 425)? 5 বলতেন । 

উপরিউক্ত তিনটি শব্দই সশরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে । 

এতদ সম্পর্কে আরো, পরিষ্কার কথা সুরা নাজমে বলা হয়েছে IS Gl S38 


লো 9 ৮১৬ ১৯ 594৯৮5 5 ১ ৮০ 33415 
5৮185515১22 85 রে 07 অর্থাৎ সে 
তার আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল । তখন সে উ্র্ব দিগন্তে ছিল। তারপর সে তীর 
নিকটবর্তী হয়েছিল, অতি নিকটবর্তী | অবশেষে তাদের মাঝে দুই ধনুকের কিংবা এর চেয়ে 
কম দুরত্ব রইল । তখন আন্মাহ তা“আলা যা ওহী করার ছিল তা ওহী করলেন । ........ তিনি 
এই ফেরেশতাকে আরো একবার দেখেছেন । সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে । [নাজম] 
উক্ত আয়াতসমূহ হতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, মিরাজ সশরীরে হয়েছে এবং 
জাগ্রতাবস্থায় হয়েছে । 

* রাসূল জি বলেন- 54 (১ 8 ০৪১৯ এক ও 3141 ৩০৫ 
৪051 অর্থাৎ আমি বোরাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ ধরনের দ্রুতগামী বাহনে 
আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাঁকদিসে আসলাম | অতঃপর আমাকে নিয়ে উধ্বগমন করা 
হলো । এ হাদীস দ্বারা আরো স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মি'রাজ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হয়েছে । 


তল ৪ ৩ ৫৪৫ কন ও ক ৯৪ তক তত কসত৯৯ক জক ৫৭ কব ভব কিউ উঠ ৪৯৪ ৮ ৪৭ শপ ৯৩৫৯ তত সিসির ৪ ৫৯৮৯৩ উকত ০৮৯৯ তর হক ততিতকর তিতির ত তত কত ৯৩৩৯৩৫৫৯৮৫৪ উকি হতততক বলির ৪৪০৩৩ হর ৩ ৯৪ কিক ১৮৪ ৯৩৭ হ ৪৩৯ ৮ ৯৯৯৫০ 


যদি ঘুমন্ত অবস্থায় মি‘রাজ হতো তবে মুশরিকদের সাথে এ নিয়ে. বিতর্ক হতো না। কারণ 
ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্য পর্যস্ত মুহূর্তের মধ্যে সফর করা সহজ 
ব্যাপার । আরবদের এটা জানা ছিল ৷ অথচ মুশরিকরা মি'রাজের কথা শুনে তুমুল বিতর্কে লিপ্ত 
হলো । অতএব এটাই সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রমাণ ! 


২. দার্শনিকদের মতামত : 

দার্শনিকগণ রাসূল ক্র -এর মিরাজকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক মনে করে । ভাদের মতে 

উধর্বগমন সশরীরে মানুষের জন্য সম্ভব নয় | 

তাদের দলিল : দার্শনিকগণ তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেন, আকাশে 

উধর্বগমনৈর জন্য দ্রস্ত যান এর প্রয়োজন । আর সে সময়ে উধ্বগামী কোনো যান ছিল না। 

অতএব মহানবী গ্র্মুঃ-এর সশরীরে মিরাজ অসম্ভব | 

*. উধ্বগমন করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া এবং তা পুনরায় জোড়া লাগা আবশ্যক | 
আর আকাশ ফেটে যাওয়া ও জোড়া লাগা সম্ভব নয় তাই এটাও আদৌ সম্ভব নয় । ফলে 
মি'রাজও সম্ভব নয় । 

দার্শনিকদের প্রত্যন্তর : 

* কিছু সংখ্যক জ্ঞান পাপী, দার্শনিকদের অলীক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, সে কালে উধ্বগামী 
যান ছিল না ঠিক। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বোরাক নামক যান চোখের 
পলকের চেয়েও বেশি দ্রুত ও গতি সম্পন্ন ছিল। 

* দ্বিতীয় দলিলের জবাব আসমান ফাটি ও পুনরায় জোড়া লাগা সম্ভব । কেননা আল্লাহ 


tb ৫্প 


তা'আলা বলেন-_ 5:8১] 2540 190 ০৫১০ ০৮৫ 5 


৩. কতিপয় আলেমের মতামত : 

একদল আলেম তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল । 

তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করে বলেন- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- 

LUE Jol ol (5511 442 5 অৰ্থাৎ আমি আপনাকে যে স্বপ্ন 

দেখিয়েছি তা মানুষের পরীক্ষার জন্য দিয়েছি । এ আয়াতে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে । যা মি'রাজ 

হিসেবে পরিগণিত । 

রি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে মি'রাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, পাস 554 
{U2 তা ছিল নেক স্বপ্ন ৷ | 

* হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- ELAN LL LD LLG IS 5 অৰ্থাৎ 
মুহাম্মদ জা এর শরীর মিরাজেররাতেনিঝৌজ হয়নি। 

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে । 


কতিপয় আলেমের প্রত্যুত্তর : 

i তাদের উপস্থাপিত আয়াতের অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক নিমরূপভাবে গৃহীত 
হয়েছে । তিনি বলেন (55) দ্বারা ০৯40, EL তথা চাক্ষুষ দেখা উদ্দেশ্য; নিজ 
শারীরিক চোখে কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করা । স্বপ্ন নয় যা অবচেতনভাবে হয়ে থাকে । 

* হযরত মুয়াবিয়া রো.)-এর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন । আর মিরাজ হয়েছেন নবুয়তের ১০ বছরে । 

* হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের মর্মার্থ হলো রাসূল গ্র্-এর দেহ মোবারক রূহ হতে 
পৃথক হয়নি; বরং দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল: 

* আল-কুরআনের মোকাবিলায় হাদীসের দলিল গ্রহণযোগ্য নয় । 

* বর্তমান যুগে মানুষের চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ পরিভ্রমণের মাধ্যমে মি'রাজ সত্যায়িত হচ্ছে। 

আল্লামা নাসিরুদ্দিদন আলবানী (র.) শরহে আকিদাতুত তাহাবী এর টীকা অংশে লিখেন, 

হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে এই কথা বিশুদ্ধ পদ্থায় প্রমাণিত হয় 
নেই । এজন্য এই তাবিলের কোনে! প্রয়োজন নেই । প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। 
ট1 .. . ৮00 Gr sf 5: এখানে মহানবী প্র -এর রাত্রিকালীন ভ্রমণ ও এক 
আন্তরযময় লৌর্কিক ফুর্জিযা । যা অন্য কোনো নবীর ছিল না । নিয়ে এর আলোচনা করা হলো । 


১৯০ -এর পরিচিতি : 

আভিধানিক অর্থ : 4153 শব্দটি ৯: হতে নির্গত, মূলবর্ণ (৪ - ১ - ১) অর্থ হলো 
রাতে ভ্রমণ করা । আর আরবি ভাষায় ১.4 বলা হয় সফর বা ভ্রমণকে । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ইসরা বল৷ হয় রাসূল ক্র্ই-এর মিরাজের রাত্রিতে মককা হতে 
বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত সফর তথা পরিভ্রমণ করাকে এ সংজ্ঞাই মুহাদ্দিসীনগণ ব্যক্ত করেছেন । 


হি, ৯০ লী ৭৮ 


যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ০০২২৮) ০১৪ 41১৮০ ৪৯০০ ৪৩ ডি 
HSU Se LH US CELE 1০1 
৪৮1 (৮৮ অর্থাৎ পবিররতা লেই মহাসভার জন্য ্ি্ণি নিজ বান্দাকে রাতে 
মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন । 

কাফেরদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : মহানবীঞ্্ক্ই-এর মুখে একথা বোয়তুল্লাহ থেকে বায়তুল 
মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন) শুনে কাফেররা বলতে শুরু করল মুহাম্মদ এক রাতে হারাম 
শরীফ হতে আকসা পর্যন্ত গেল এবং ফিরে আসল | এটা কি করে সম্ভব! অথচ মক্কা হতে 
সিরিয়াতে কাফেলা যেতে সময় লাগে এক মাস তখন তারা বলতে লাগল ০1 1১-১ ০ 
এ নিশ্চয় এটা একটি আশ্চর্য কাহিনী । 

নওযুসলিমদের অবস্থা : হাসান বসরী (র.) বলেন, এ ঘটনা শুনে বহু নওমুসলিম মুরতাদ হয়ে 
যায় । লোকেরা এসে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলল, আবূ বকর! তুমি কি তোমার বন্ধুকে 
বিশ্বাস কর? সে নাকি গত রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে নামাজ পড়ে এসেছে। 
তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আবু বকর (রো.) বললেন, তোমরা কি তার কথা অবিশ্বাস কর । তারা 
বলল হ্যা, এতো লোকজন মসজিদে এসে এ কথাই তো বলছে ।” হযরত আবূ বকর রো.) 


আকীদাতুত্ তুহাবী ১১৮ আরবি-বাংলা 
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বললেন, আল্লাহর শপথ! কখনোই তা অবিশ্বাস্য নয় । ধার কাছে আকাশ হতে ওহী আসে । 

তার দূরত্ব এর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি | তাঁর জন্য এক রাতে হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস 

পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা মোটেই অবিশ্বাস্য কোনো ঘটনা নয় । অতএব তিনি যা বলেছেন অবশ্য 

অবশ্যই তা তিনি সত্য বলেছেন । এতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই । 

মিরাজ ও ইসরা এর মধ্যকার পার্থক্য : 

* আভিধানিক পার্থক্য সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় । 

* পারিভাষিক পার্থক্যও সংজ্ঞা হতে বোধগম্য হয় । 

5 মি'রাজ বলা হয় মসজিদে আকসা হতে উধ্ব জগৎ ভ্রমুণ.করাকে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- = - ৮৫১ ৯১১৮ ৮৮০ sol Ul uy 

এ পক্ষান্তরে ইসরা বলা হয় মসজিদে হারাম,থেকে মসজিদে আকসা প্ন্ত ভ্রমণকে | যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- &4/ ১. ১ $১4। ০৮৯৮০ 

মিরাজ ও ইসরার হুকুম : 

হযরত শায়খ আহমদ মুল্লা জিযুন রে.) বলেন- 

* মসজিদে হারাম হতে আকসা পর্যন্ত মি'রাজ কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত এর অস্বীকারকারী কাফের । 

* আকসা হতে প্রথম আসমান পর্যস্ত মি'রাজ হাদীসে মশহুর দ্বারা প্রমাণিত | এর 
অস্বীকারকারী বেদ 'আতী । 


* প্রথম আসমান হতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হাদীসে আহাদ দ্বারা প্রমাণিত । এর. 
অস্বীকারকারী ফাসেক । -[তাফসীরে আহমদী] 
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অনুবাদ : হাউজে কাওছার চিরসত্য, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে 
উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে দানস্বরূপ সম্মানিত করেছেন এবং (নবী করীম - 
এর) সুপারিশ সত্য | তিনি তা নিজ উম্মতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন ৷ যেমন 
হাদীসে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে । 


[| ০৯5১ 454: জাগতিক জীবন অতিবাহিত করার পর মানুষ মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর 
পর পুনরুথান, মিজান, আমলনামা, পুলসিরাত ও প্রশ্নোত্তর পর্বের ন্যায় হাউজে কাওছারও 
একটি সত্যপর্ব । আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব রঃ কে তা দান করেছেন বা করবেন । 
এটা সত্য ঘটনা | কোনো মুমিনের জন্য একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। 

* কেননা পবিত্র কুরআনে কাওছার দানের সত্যতা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- iL 
35540 অৰ্থাৎ নিশ্চয় আমি আপনাকে [হাউজে] কাওছার দান করলাম । [কাওছার 
আয়াত-১] কাওছার শব্দের অর্থ অধিক কল্যাণ, প্রচুর, প্রাচুর্যপূর্ণ, বিপুল ও অসংখ্য । 
গ্রন্থকার রে.) বলেন, হাউজ বলে উন্লেখ করেছেন, যা মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় 
বান্দাকে হাশরের ময়দানে তৃষ্ণার্ত মুহূর্তে পানি পান করাবেন। এর সত্যতা সম্পর্কে 
মহানবী সী বলেন- anf ils ls LUG ps ৪ > 
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পথ । আর এর চতুষ্পার্থের বাহুগুলো সমান । এর পানি দুধ হতে সাদা । এর সুগন্ধী 
মেশকে আম্বর হতেও বেশি । এর পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকা রাজি হতে অধিক | এ 
হাউজ থেকে যে একবার | পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্তার্ত হবে না। 

* হযরত আনাস (রা,) হতে হাউজে কাওছার সম্পর্কে বর্ণিত 286 in fg Ea 
GE ৮১১15) ৬৯৮ ৬৯ ১৫৮। ০2 অর্থাৎ একদিন রাসূল এ 
মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলের্ন। হঠাৎ তীর মধ্যে তন্দ্রা বা অচেতনভার ভাব 
প্রকাশ পেল ৷ অতঃপর হাসি মুখে মাথা মোবারক উঠালেন । আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া 
রাসূলুল্লাহ জর! হাসির কারণ কি? জবাবে রাসূল এই বললেন, এ মুহূর্তে আমার নিকট 
একটি সূরা অবতীর্ণ হলো ৷ অতঃপর বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাওছার পাঠ করলেন এবং 
বললেন, তোমরা কি জান হাউজে কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল 
জুই এ ব্যাপারে ভালো জানেন । তিনি বললেন, এটি জান্নাতের একটি নহর । আমার প্রভু 


হকি জকি জকি তল ভপততর ৯তএ তত ৯৯৯ ₹৫ ৪৯৯তত জৰ ₹৫ তর ৫ ৪৯৯ জর তব এত ঈ উই তর চি ছক জন উজির রর কও ৪ ৫ ৯ কক ও উ$ক ক ৪৪৫ ক ৪ ৯৯৯৭ ৪৯ তত কউ ৪৮৯ ৯৯৪ ৪৯৯১৪ ৪৯ ৪৯৫৮ ক ৯িরত রর ক 


আমাকে দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন । এতে অসংখ্যা কল্যাণ নিহিত রয়েছে । এই হাউজ 
হতে আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে ৷ এর পানপাত্র আকাশের তাঁরকারাজির চেয়ে 
বেশি । কতেক উম্মতকে হাউজে কাওছার হতে ফেরেশতারা হটিয়ে দিবেন । তখন আমি 
বলব, প্রভূ হে, এরাতো আমার উম্মত । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনি জানেন না। 
আপনার পরে এ সমস্ত লোকেরা কি নতুন পথ ও মত অবলম্বন করেছিল | -বুখারী ও মুসলিম] 
হাদীসটি ত্রিশের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন | অতএব তা অস্বীকার করা কুফরি । 
656 ও ১৫5৫ কি একই জিনিস? 
জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হাউজ ও কাওছার এক জিনিস নয় | ১১2 হাশরের মাঠে 
এবং 5৪4 জান্নাতে লা করবেন । কতক আলেম বলেন, (১১১ কাওছারে অংশ বিশেষ । 
অতএব উভয়টিকে এক হওয়ার হুকুম দেওয়া জায়েজ । 


হাউজে কাওছারের বৈশিষ্ট্য : 

হযরত রাসূল সু বলেছেন ১৫- ৯১:০৭ ০৯৬৯৯ অর্থাৎ আমার হাউজের দৈর্ঘ্য হবে 
এক মাসের পথ । আর এ চতুষ্পীর্শের বাহুগুলো সমান । এর পানি দুধ হতে সাদা এবং মেশক 
আম্বর হতে অধিক সুগন্ধিময় ৷ এর পানপান্রসমূহ আকাশের তারকারাজি হতে অধিক উজ্ভ্বল । 
একবার কেউ তা হতে পানি পান করলে আর কখনো তার পিপাসা লাগবে না৷ 

মিজান প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে না হাউজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে, এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো হাউজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে ৷ ইমাম কুরতুবি (র.) লিখেন, বর্তমান দুনিয়ার, 
পর স্কটিক সদৃশ স্থচ্ছ, স্বর্ণের ন্যায় পরিচ্ছন্ন এক দুনিয়া তৈরি করা হবে সেখানে হাউজ হবে। 
সেখানে বা এ জমিনে কোনো প্রকার প্রবাহিত হয়নি বা জবরদখল অথবা জুলুম-অত্যাচার হয়নি । 
৮11 2০010 419৪ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদেশক্রমে নবীগণ ও বিশেষ 
ব্যক্তিবর্গ গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাফায়াত তথা সুপারিশ 
করবেন । নিয়ে শাফায়াত সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা করা হলো । 


শাফায়াত পরিচিতি : 
শাব্দিক অর্থ : শাফায়াত শব্দটি বাব ফাতাহ হতে ব্যবহৃত | এর অর্থ-সুপারিশ করা, সাহায্য 


ed 


করা, সহায়তা করা, সহানুভূতি করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 2587 
পেগ $e ৪4 2:75 LL 


শাফায়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা EE Less a 
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১০৫ ১৯ ০ 5০1৩০] ০ ৯3১3 অর্থাৎ শাফায়াত হলো, মহাপ্রলয়ের দিন 
পাপিষ্ট লোকদের শান্তি লাঘবের জন্য নর্বী রাসূল (আ.) ও পুণ্যবান লোকগণ কর্তৃক মহান 
আল্লাহর নিকট নিতান্ত বিনীত আবেদন করা । 
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কবীরা গশুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য নবী রাসূল (আ.) ও পুণ্যবানরা শাফায়াত করতে পারবে : 
১. হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে নবী রাসূলগণ কবীরা গুনাহগারদের জন্য 
শাফায়াত করতে পারবেন । এই দাবির স্বপক্ষে নিয়ে দলিল পেশ করা হলো- 
ক. কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 4১১: 31 ৪৫৯ ৮৪৯৩ | [3 ১০ অর্থাৎ 
এমন কে আছে, যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট শাফায়াত করবে। - -[সূরা বাকারা] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 64234140 931 43 5541, অর্থাৎ তারা 
কোনো ধরনের বাক্যলাপ করতে গারবে না। আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া। সূরা নাবা! 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন_ ১৮7৮8 ৯১] ১৪৯২০ 
১৩৫০৬ অর্থাৎ আপনি নিজ অপরাধ ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন | 


৮৮. ৫ 


অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- (৯১৮11 ২55১ (48১০ ৮০২ অর্থাৎ 
শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের (কাফেরদের) কোনো কাজে আসবে না । “সূরা মুদ্দাচ্ছির! 
উপরিউক্ত প্রথম তিনটি আয়াতে কবীরা গুনাহগারের জন্য শাফায়াত উপকারে আসবে বলে 
প্রমাণিত এবং চতুর্থ আয়াতে কাফেরদের জন্য তা অপ্রমাণিত রি 
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খ. হাদীসে বলা হয়েছে- 18012871581 2২ ২595 2001 lt 
অর্থাৎ হাশরের দিন তিন ব্যক্তি শাফায়াত করবে । নবীগণ, ওলামাগণ ও শহীদগণ । 

অপর আরেক হাদীসে রাসূল কট বলেন_ ১21০৮ ১৩: ৩৪৭ ০১০৮৫ অর্থাৎ 

আমার উদ্মতের কবীরা গনাহগারদের জন্য আমার শাফার়ত উপকার্রে আসবে । 

অপর আরেক হাদীসে রাসূল প্র আরো বলেন- 1 ৩1 ৯ ৩৪ ৮৯৯৪ 03001 

(1 ₹১1.211 4:12 03 অর্থাৎ জান্নাতে আমিই সর্বপ্রথম শাফার়ূর্তিকারী । 
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অপর আরেক হাদীসে রাসূল শী বলেন- ০৯৪ 95301 853 55501 9৮8 
JUN Sp ES SiS Sa সস বুল 0৩ ৩৬ 
উপরিউক্ত সবকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাশরের দিন নবী ও পুণ্যবানদের শাফায়াত 
কবীরা গুনাহগারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হবে। 

গ. ইজমা ভিত্তিক দলিল : কিয়ামতের দিন শাফায়াত গ্রহণীয় হওয়ার উপর এঁকমত্য হয়েছেন 
সবসময়ের সকল ওলামায়ে কেরাম | অতএব এর বিপরীত মতামত অগ্রহণযোগ্য । 

ঘ. যৌক্তিক দলিল আল্লাহ তা'আলা বলেন- 2044 ০০! ৩১ 69১ 5 ১255 অৰ্থাৎ 
তিনি ক্ষমা করবেন উহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তাকে | এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, গুনাহে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে মাফ করা জায়েজ শাফায়াত ছাড়া ৷ তাহলে শাফায়াত করার দ্বারা ক্ষমা করা 
আরো ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণিত হলো । 

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, শীফায়াত আহলে কাবাইরদের জন্য ফলপ্রসু হবে । 

কিন্তু এ বক্তব্য মু'তাষিলা সম্প্রদায় মেনে নিতে নারাজ | নিয়ে তাদের মতামত প্রদত্ত হলো । 

২. ফু'তাজিলাদের মতামত : মু'তাযিলা সম্প্রদায় শাফায়াতকে অস্বীকার করে এবং তারা 
বলে sl রর ৫ 0১34 ১৮৯] Le {25 9 অৰ্থাৎ বিচার দিনে অপরাধীর 
মুক্তির জন্য কোনো শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না । 

ইস. আকীদাতুত্র ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৯-ক 
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ক. আল্লাহ তা'আলার বাণী- 


এ (51855048555 ৫5 
15176 * 
LENE el DLE DE. 
HL Ck Yi br Shi দ্‌ 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, কারো জন্য কোনো ধরনের শাফায়াত চলবে না । 
একমাত্র আল্লাহ তা“আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন । আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন ! 
খ. রাসূল সনু -এর বাণী- 
ও Et lt 52 LAS GE এও এত খু 9 3) * 
EE HE 2541015754৮ 3 উট 41954254855 285 
15555052051 454 ২ 8 20155 


২০5085৩8511 95 2 ৫02 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা গ্রমাণ হয় যে, কবীরা গুনাহগারদের ক্ষমা নেই এবং তাদের জন্য 
শাফায়াতও অকার্যকর । 

গ. যৌক্তিক প্রমাণ : যে গুনাহ করে সে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন না গুনাহগার মুমিনকে ক্ষমা করা না 
জায়েজ । তাই তার জন্য শাফায়াত করাও না জায়েজ । 


মু“তাযিলাদের দলিলের জবাব : 


১. মু'তাযিলাদের বর্ণিত আয়াতগুলো কাফেরদের ক্ষমা না হওয়া ও তাদের পক্ষে শাফায়াত 
ফলপ্রসু না হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে! গুনাহগার খুঁমিনদের উদ্দেশ্যে নয় । অতএব 
এর দ্বারা মুমিন গুনাহগার উদ্দেশ নেওয়া নিছক মুতে ছাড়া আর কিছুনা । 

২. ক. হাদীসে বর্ণিত (৫২: 4111 ০৪ ১41 4 3 দ্বারা হাশরের দিনের ভয়াবহতা 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । শাফায়াত অগ্রহণীয় হওয়া নয় । 

খ. (23০8: 4৫5 2 দারা উন্নত মর্যাদা হতে বঞ্চিত হওয়ার আভাস পাওয়া যায় এবং 
সুন্নত পরিহারের ব্যাপারে কঠোরতা বুঝানো হয়েছে । শাফায়াত না হওয়ার [গুনাহগারদের 
জন্য] কথা বলা হয়নি ৷ 

৩. গুনাহগার মু'মিনকে ক্ষমা করা জায়েজ । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০ ২৯: 
£5 54415593 অতএব তাদের জন্য শাফায়াতও জায়েজ ৷ 

৩০৪ -এর প্রকীরভেদ ; ৬০2 কয়েকভাবে হতে পারে । যথা- 

১. শাফায়াতে কুবরা, যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ক সমগ্র সৃষ্ট জীবের জন্য কিয়ামতের 
দিন এ সময় করবেন, যখন সমগ্র সৃষ্টিকুল হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)- 
এর নিকট শাফায়াতের আবেদন করে এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে হযরত মুহাম্মদ শু 

ইস. আকীদাতত্ ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৯-খ 


হত তৃহাবী, ৪৯২৭ কক =. চি রা 


সা জা aa 
সেজদায় আত্ম নিমগ্ন হবেন । আর সৃষ্টজীবের ফয়সালা তথা বিচারকার্য শুরুর জন্য 
সুপারিশ করবেন । আল্লাহ তা“আলা দয়াপরবশ হয়ে তার শাফায়াত গ্রহণ করবেন । 

. এ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত যাদের পাপ ও পুণ্য সমান সমান । হুযূর জু 
তাদেরকে জান্নাত দানের জন্য সুপারিশ করবেন । 

, এ সকল ব্যক্তির জন্য শাফায়াত যাদের দোজখে প্রবেশ করানোর জন্য নির্দেশ হয়ে 
গেছে । তাদেরকে যেন দোজখে প্রবেশ না করায় । 

. আহলে সুন্নত এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত করবেন । মুতাষিলা সম্প্রদায় শুধুমাত্র এ 
ধরনের শাফায়াতকেই স্বীকার করে | এ ছাঁড়া অন্য কোনো শাফায়াতকে স্বীকার করে না। 
, কিছু সংখ্যক লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হুযূরত্শাফায়াত করবে । 


৬. লঘ্বু শাস্তির জন্য শাফায়াত করা তথা শাস্তিকে কম করা । যেমন আবু তালেবের জন্য হযরক্ঃ 


-এর শাফায়াত করার দ্বারা তার হালকা হয়ে যাওয়া । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র.) 
থেকে বর্ণিত, হুযুর ৪ বলেন- US OE 752 055085 2548১ 41 
ML ELLIS ৩৯ ০০১4৪ ৮৪ যদিও আয়াতে 
বলা হয়েছে- 6১ 4285 55 এর জবাব হলো এই 
শাফায়াতকে নিষেধ করার ছারা উদ্দেশ্য জাহান্নামে প্রবিষ্ট ব্যক্তিকে শাফায়াত করে 
জাহান্নাম থেকে বের করা যাবে না । সাধারণভাবে উপকৃত হতে পারবে না একথা বলা 
হয়নি । অতএব, আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার কোনো বৈপরীত্ব থাকল না । 

. নবী করীম এ -এর শাফায়াতের দ্বারা সকল মু'মিন নর নারীকে জান্নাতে প্রবেশের 
অনুমতি দেওয়া হবে । 

. স্বীয় উম্মতের এ সমস্ত লোক যারা কবীরা গুনাহ করেছে, এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছে। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ পু -এর শাফায়াতের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে । এটা 
হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু এ বিষয়টা খাওয়ারিজ ও মু'তাধিলা সম্প্রদায় 
অস্বীকার করে ৷ তারা বলে, জাহান্নামে প্রবেশ হওয়ার পর কেউ তা থেকে বের হতে 
পারবে না ৷ এ সুপারিশ রাসূলুল্লাহ সরু ব্যতীত অন্যান্য নবী, ফেরেশতা এবং মুমিনদের 
মধ্যে যারা উচু স্তরের তারাও করবে । 
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৩ Sl 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদের থেকে [রূহ 
জগতে] যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা চিরসত্য | তিনি অনাদিকাল হতে পূর্ণরূপেই 
জানেন কত সংখ্যক লোক জান্নাতে ও কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে । 
এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্থাসও হবে না । 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা চি 
৮11 SUL ls: রর “মীছাক” আরবি শব্দ | মীছাকের আকিদা শরিয়তে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
3541 _এর পৰিচিত : 
3১41 -এর আভিধানিক অর্থ : 383 শব্দটি ০৮০৯০- এর ওজনে । এর বহুবচন 
$5194 যার অর্থ হলো অঙ্গীকার, চুভি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি । 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তা' আলা বলেন- 


/ 34322 0 রি ০৮৮ 
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যেমন আল্লাহ তা*আলা আরো বলেন- 5১৮11 LOLI ১১131) 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় হযরত আদম (আ.) ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে 
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আলমে আরওয়াহে [রূহের জগতে] নেওয়া ওয়াদাকে মীছাক 
(615১ 2) বলা হয় । আল্লাহ তা'আলা | যে অঙ্গীকার নিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই ! তা 
বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াও ঈমানের দাবি | 

মীছাকের সত্যতা : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানোর পূর্বে মানুষের সকল রূহ 
বা আত্মাকে একত্রিত করলেন এবং সেখানে আল্লাহ তা'আলা সকল রূহ বা আত্মা থেকে তার 
প্রভুত্বের সত্যতা সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন । এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ নিম্নে 
কুরআন ও সুনাহ দ্বারা দলিল পেশ করা হলো । 


কুরআনের দলিল : 
eI oe 2 ০ রে ES EAE Ee 
LL TE নি জি 


4.৯ 13৯ 3০ ৫ 08) 25531 অর্থাৎ স্মরণ কর যখন আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ 
হতে বের করলেন তাদের বংশধরদেরকে এবং তাদের স্বীকারোক্তি নিলেন তাদেরই সম্বন্ধে 
এবং বললেন “আমি কি তোমাদের প্রভূ নই”? তারা বলল হ্যা আমরা সাক্ষী রইলাম । তা 
এজন্য যে, তোমরা যে কিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা তো এ সম্পর্কে বেখবর বা 
অজ্ঞ ছিলাম । _সূরা আ'রাফ : ১৭২] 


সুন্নাহর দলিল : 

মুসলিম ইবনে ইয়াছার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ওমর (রো.) কে উপরিউক্ত 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি. বলেন, হযরত নবী করীম কে আয়াতটির তাফসীর 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত 
আদম (আ.) কে সৃজন করেন । অতঃপর নিজ কুদরতের হাঁতে তার পৃষ্ঠে হাত বুলালেন, তখন 
তাঁর গুরশে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল, সব মানুষ বের হয়ে এলো । তখন আল্লাহ তা'আলা 
বললেন, তাদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এদেরকে জান্নাতীদের ন্যায় আমল 
করার জন্য সৃষ্টি করেছি । এরা জন্নাতের জন্য সৎ আমল করবে । অতঃপর পুনরায় তার পিঠে 
কুদরতী হাত বুলালেন । তখন যত অসৎ মানুষ জন্মাবার সব বের হয়ে এলো এবং বললেন, 
এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি । এরা জাহান্নামীদের মতো আমল করবে ৷ সে কথা 
শুনে সাহাবীদের একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ক্র ! প্রথমেই যখন জাহান্নামী ও 
জান্নাতী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তখন আর আমল করার কি প্রয়োজন? তখন নবী করীম ক 
বললেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নীতের 
আমলই করবে । পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কর্মের উপর সংঘটিত হবে যে, তা হবে 
জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য উপযুক্ত কাজ । আর আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে জাহান্নামের জন্য 
সৃষ্টি করেন তখন সে জাহান্নামের আমল করা শুরু করে | অবশেষে তার মৃত্যু এমন কর্মের 
উপর হয় যা হবে জাহান্নামবাসীর আমল ৷ [তিরমীযী, আবূ দাউদ] 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আলমে আরওয়াহের 
মীছাঁক সত্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । 

হইজমা-এর দলিল : 

নবী করীম প্র-এর যুগে কোনো সাহাবী এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত প্রকাশ করেন নি এবং তীদের যুগ 
হতে এ পর্যন্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ওলামাগণ এতে একমত্য পোষণ করেছেন । 
মীছাক-এর স্থান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও 
হাকিম (র.) নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা. করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ও তীর বান্দাদের মাঝে যে 
মীছাক হয়েছে তা হলো ওয়াঁদিয়ে না“মান ৷ যা আরাফার ময়দান নামে বিখ্যাত । (পরিভাষায় 
তাকে আলমে আরওয়াহ বলা হয় ৷) 

[| < | (5 ৪৩ 45৯ : অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সকল বস্ত সৃষ্টি করেছেন, তাই 
সে বস্তর সকল তথ্য সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানী । উক্ত বস্তুর কোনো তথ্য সম্পর্কে তিনি 
কখনই বেখবর বা অজ্ঞ নন । যেমন তিনি বলেন- £££ 1,4 5053 €111 ৫ অর্থাৎ নিশ্চয় 


এন ১. এ, ৯০৯ ৯২৯৪৯ সি তৰত না 


আল্লাহ তা'আলা সকল বস্ত সম্পর্কে সব সময় সম্যক সুপরিজ্ঞাত | - [সূরা আনফাল : :৭৫] চাই 
উক্ত তথ্য দৃশ্যমান হোক অথবা অদৃশ্যমান হোক । আর তার এ জ্ঞান মাখলুক বা বস্তু সৃষ্টি 
করার পর অর্জিত হয়নি; বরং বস্তুটি সৃজন করার পূর্ব হতেই তিনি উক্ত বস্তুর সকল তথ্যাদি 
সম্পর্কে জ্ঞানী । এ কারণে মানুষের সকল বিষয়েও আল্লাহ তা'আলা জানেন । এমনকি কতজন 
মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হবে। কতজন সৎকর্ম সম্পাদন করবে । কতজন জান্নাতী হবে এবং 
কতজন জাহান্নামী হবে । এসব বিষয়ে সব ধরনের খবর আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করার 
পূর্বেই জানতেন । এর কম-বেশি লোক জান্নাতেও যাবে না এবং জাহান্নামেও যাবে না। 
আল্লাহ তা'আলা এ এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 2 5 $2 2 
অর্থাৎ একদল জান্নাতে ও একদল জাহান্নামে পরঁবেশ করবে। [সূরা শুআরা] 
এ আয়াত দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বুঝা যায় তিনি সৃষ্টি করার পূর্ব থেকে জান্নাতী ও জাহান্নামী 
সম্পর্কে জানতেন । 
অন্যত্র তিনি আরো বলেন- 152002 ৫ ৬৮১৩6৮৮4153 202 অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা হিসাব করে 
রেখেছেন। [সূরা জিন] 
হযরত আলী রো.) বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক লোক একটি জানাযার সাথে জান্নাতুল বাকীতে 
ছিলাম ৷ ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ প্ু্ধুঃ আমাদের নিকট আগমন করলেন, সাথে সাথে আমরা তার 
চার পার্ধে উপবেসন করলাম । রাসূলুল্লাহ শ্লু্ই-এর নিকট একটি লাঠি ছিল । নবী করীম ক্রু 
-এর মাথা নিম্নগামী করত এর দ্বারা ভূমি খুঁড়তে লাগলেন । আর বললেন, এমন কোনো প্রাণ 
নাই যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । অথচ জান্নাত বা জাহান্নামে তার স্থান লিখা হয়নি । এমনকি সে 
পুণ্যবান হবে না পাপী হবে তাও লিখে দেওয়া হয়েছে । হযরত আলী (রা.) বলেন, কোনো 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল প্লট তাহলে আমরা তাকদীরের ফায়সালার 
উপর নির্ভর করে কর্ম সম্পাদন পরিহার করছি না কেন? রাসূলুল্লাহ শট বললেন, যে ব্যক্তি 
নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে সে নেক কাজ করার দিকে অগ্রসর হবে এবং নেক কাজ তার জন্য 
সহজ হবে । আর যে ব্যক্তি পাপী হবে তার জন্য পাপ কার্য সম্পাদন করা সহজ হবে । 
অতঃপর তিনি নিমোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন । 


৫5৮৮5 পাত 


টি ৫১:০118 ১১-০০২৯৮৮০৪ - AG $s. sh cl 2 Ll 
৬১৯৮১ ক cil LS 
বিশাল সমুদ্রে কি পরিমাণ পানি বিদ্যমান এবং কি পরিমাণ মাছ ও কীট রয়েছে । পাহাড়ের 
অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু বিদ্যমান, বৃষ্টিতে কি পরিমাণ ফৌটা বর্ষিত হবে বা হয়েছে 
আর সমথ বিশ্বজুড়ে বৃক্ষরাজির কি পরিমাণ পাতা, বিদ্যমান সে সম্পর্কেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পরিপূর্ণ জ্ঞানী । এব্যাপারে তিনি বলেন_ ৮৯১4 032 ০৮ এ ৬০ ০৬২ ৮৪ 
গর জজ ১5 55০৩1 অর্থাৎ আপনার রব হতে আসমান ওঁ জমিনের ক্ষুত্রাতি-্ষু্ 
কোনো কিছুই [সংখ্যা অস্পষ্ট নয়। সুরা ইউনুস] অনুরূপ তিনি কতজন জান্নাতী ও 
জাহান্নামী হবে তা পূর্ব থেকে জানেন, তার এই জানার মধ্যে কোনো ত্রুটির অবকাশ নেই । 
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অনুবাদ : অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ব থেকেই 
অবগত আছেন । যাকে যে কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সে কর্ম সহজসাধ্য 
করা হয়েছে এবং সকল কাজের মূল্যায়ন তার শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করে। 
সৌভাগ্যবান এ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার কারণে সৌভাগ্যবান হয়েছে 
ie CDE LET ENE 


0, 
[1 ৫0০৮8144445 405৪ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেরূপ তার বান্দাদের মধ্য হতে জান্নাতী 
ও জাহান্নামীর সংখ্যা পরিপূর্ণরূপে তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই অবগত অনুরূপ তাদেরকে সৃষ্টি 
করার পূর্ব হতেই তাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন ।.এই জানার মধ্যে কৌনো প্রকার ক্রুটি 
নেই। কারণ কাজ কর্ম ও তীর সৃষ্টি | যেমন- তিনি বলেন, 5379 53 ১৫৪: 2111 অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। সূরা ছাফ্ফাত] 
* অন্যত্র বলেন- 455 ৮2৫05 4119 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্ম 
সম্পর্কে অবগত । তাছাড়া একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সুষ্টা তার সৃষ্টি ও তার কর্ম সম্পর্কে 
পূর্ণ অবগত থাকেন ৷ অন্যথা সৃষ্টার সষ্টাত্বের ক্রটি প্রমাণিত হয় । আর আল্লাহ তা'আলা এ 
থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । অতএব একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীব সৃজন 
করল গতা তরত গনর্কে মবগত। 


৫০7৮৫ € ৮০ 


চ148 ৮242 2 6৫9 54৯৪ : অর্থাৎ সৃষ্টজীবের যাকে যে কর্মের জন্য মহান অষ্টা 
সৃষ্টি করেছেন, ওবশ্যই সে কর্ম তার জন্য সহজ সাধ্য করেছেন এবং অবশ্যই লে খই কর্ম 
সম্পাদন করবেই । এ হিসেবে তাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । তার জন্য জান্নাতের কর্ম 
সম্পাদন সহজ এবং যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য জাহান্নামের কর্ম 
সম্পাদন্‌ করা সহজ ! যেমন জাল্লাহু তা আলা বলেন- ১০৩ ly ৫৬৪1 ৬৮০০ 
৪১:৪1 8/4405 ৬৮০০৯২১ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করে 
এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয় তথা জান্নাতকে সত্যায়ন করে; সত্তর তাকে 
সহজসাধ্য করে দেই সুখের জন্য । _[সূরা লাইল : ৫-৭] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- SES Ll LE Lb: 
৬) ০411 53০55 45$ অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে এবং বেপরওয়া হয় এবং হুসনা তথা 
জান্নাতকে অস্বীকার করে, তাকে সহজসাধ্য করে দেই কাঠিন্যের জন্য । “সূরা লাইল : ৮-১০] 
উপরিউক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা“আলা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার 
জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দেন । উপরে উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা একটি প্রশ্ন জাগে । তা হলো- 





আকীদাতত্র তূহাবী ১২৮ আরবি-বাংলা 
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প্রশ্ন : যদি আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগৎ তথা মানুষ সৃষ্টি করার শুরুতে জান্নাতবাসীকে জান্নাতবাসীর 

আমল এবং জাহান্নীমবাসীকে জাহান্নামবাসীর আমল দিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আমাদের 

আমল করার প্রয়োজন কি? কারণ তা তো আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই রেখেছেন। 
উত্তর : এর জবাবে হযরত রাসুলে কারীম প্্ুট হাদীস শরীফে দিয়েছেন । হাদীসটির ভাষ্য 
এমন- একবার রাসূল প্র সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম 
€(আ.) কে সৃষ্টি করে তাঁর রসে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী যা জন্মাবে তা নিজ কুদরতি 
হাত দ্বারা হাত বুলিয়ে বের করলেন । এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ হুর আল্লাহ 
তা'আলা যখন পূর্ব হতে জান্নাতী ও জাহান্নামী নির্ধারণ করে রেখেছেন । তখন আর আমল 
করার প্রয়োজন কি? জবাবে নবী করীমগ্র্ই বললেন, আল্লাহ তা"আলা যখন কাউকে জান্নাতের 
জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাতের. কাজ করে এবং জান্নাতবাসীর আমলের উপরই মৃত্যুবরণ 
করে । যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তার বিধানও অনুপ । 

ll lL (059 415% 1: বান্দার সকল কাজের মর্যাদা বা প্রতিদান শেষ 

পরিণতির উপর নির্ভরশীল । যেমন- 

১. কোনো ব্যক্তি সারা জীবন কুফরি অবস্থা জীবন যাপন করে । অতঃপর সে মৃত্যুর সময় ঈমান তথা 
এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহলে তার পূর্বেকার কুফরি জীবনের রোনো 
হিসাব নিকাশ হবে না । এই ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করার কারণে জান্নাতী হবে। 

২. পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি সারা জীবন ঈমানী অবস্থায় জীবন যাপন করে। অতঃপর 
মৃত্যুর সময় কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার পূর্বেকার ঈমানী জীবন যাপনের 
কোনো প্রতিদান সে পাবে না; বরং তার শেষ পরিণতি কুফরির. উপর সে পরিগণিত হবে। 
ফলে সে জাহান্নামী হবে । [আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন] 


নিম্নে প্রমাণ দেওয়া হলো : 


কুরআনের দলিল : 
উল্লিখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ২৩ 1৯১৮০, 19১ ০১ 5 
Ss as ০৯১৩ Ls a2 a HE 50 1152 অৰ্থাৎ নিচয় যারা 
কুফরি করেছে এবং কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের কারো থেকে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ 
কখনো গ্রহণ করা হবে না । যদিও তারা তা কুফরির পরিবর্তে দিতে চায় । এদের জন্য রয়েছে 
লাঞ্ছনাকর শাস্তি ৷ _সূরা অ লে ইমরান] 
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 34S 25 153৮1 54151 
| ১5 45171 411 25075 401 অর্থাৎ যারা কুফরি 
করেছে এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, সকল 
ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত । সূরা বাকারা] 
* আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বূলেন- SEL SAL Lo ally 
MEE td EE UE oS Is 3 sss ০6৫41 
0৫ অর্থাৎ যারা পাপ কার্য করে .. . এবং কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, ত তার্দের জন্য 


কোনো তওবা নেই । আর এদের জন্য লাঞ্ুনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। _[সূরা নিসা] 


পে 


44444444444 ae. 


হাদীসের দলিল : 
সং হয হযরত রাসূল বলেছেন- 8৯ ক ৯০০৩ Sl Loy ২১০০ 


417৯3 ১০21 4৮৯৮৪ bY LEG ০৫ SG AE 9৯945 
Jae Ef Ba ৩15১0 টি অর্থাৎ তোমরা সত্য পর্থে অনড় থেকে 
সাঁঠিক তথা নেক কর্ম সম্পাদন কর এর্বং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও | 
কেননা জান্নাতী লোকের মৃত্যু হবে জান্নাতবাসীদের আমলের উপর । পূর্বে সে যে আমলই 
করুক না কেন। অনুরূপ জাহান্নাশীর মৃত্যু হবে জাহান্নামীদের আমলের উপর । পূর্বে সে 
যে কাজই করুক না কেন। টা 


2 পতিত পা ৮ পচ 


* অন্য এক হাদীসে রাসূল হুঃ বলেন 22271 081 55557 LIAS 


নু LAL 2 ৮৮০০৮ ৮. চি 


JA LS J ০৯০11 9৮ 29 ১১১ রর ১6 ls রে 
SI ৩৯ ০ ০৮৮০৪ [7 5 অর্থাৎ ব্যক্তি জাননাতবাসীদের 
আমল করে যা মানুষের নিকট প্রকার্শ হয় । অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত এবং ব্যক্তি 
জাহান্নামীদের আমল করে যা লোকদের নিকট প্রকাশ হয়। অথচ সে জান্রাতীদের 
অন্তৰ্ভুক্ত ৷ _[বুখারী ও মুসলিম] 
উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ পূর্বে কি কর্ম করল তা গ্রহণীয় নয়; বরং তার 
শেষ পরিণাম কি হুল্যে তা গ্রহণীয় বা ! লক্ষণীয় বিষয় । তাই তো রাসূল হু বলেছেন $1, 
£5151 4০3| অৰ্থাৎ নিশ্চয় আমল শেষ পরিণামের উপরই নির্ভরশীল । বুখারী] 
22 : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজ চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কখনো 
সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। এখানে সৌভাগ্য দ্বারা হেদায়েত তথা সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়াকেই 
বুঝানো হয়েছে। সৌভাগ্যবান এ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করার, পূর্বে সৌভাগ্যবান বলে ঘোষণা 
দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- (-৮4 3 ৫4125 1111 ৪১৫ ০ অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা যাকে হেদায়েত দিবেন, তাকে বিপথগামী করার মতো কেউ নেই [সূরা যুমার!] 
অনুরূপভাবে কোনো মানুষ চেষ্টা সাধনার ক্রুটির কারণে হতভাগা বা বিপদগ্রস্থ হয় না । হতভাগা 
দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো পথ ভ্রষ্টতা তথা ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া । অতএব বিপথগামী সে 
ব্যক্তিই হবে যাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই মহান, ষ্টা হতভাগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 5৮4 ১১4 ৮৮3 411) ৩৮: 35 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে 
বিপথগামী করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক বা বিপথ থেকে পরিত্রাণ দাতা নেই । -সূরা যুমার] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সহজ, সরল ও সঠিক 
পথ দেখান এবং যাকে ইচ্ছা বিপৃগামী করেন । আর এটি-হয় মায়ের উদদুরে থাকাবস্থায়। 
যেমলু রাসূল জর বলেন-, 4545583৮515 MOG EL af) NEL ও 
Co os ns {8 LL Es LT LU UE অৰ্বাৎ অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা চারটি জিনিস দিয়ে প্রেরণ করেন ! অতঃপর সে গিয়ে 
১. তার আমল, ২. মৃত্যু, ৩. রিজিক, এবং ৪. সে দুর্তাগ্যবান হলে দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যবান 
হলে সৌভাগ্য লিখেন । অতঃপর তার ভিতর রূহ ফুঁকে দেন। 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, নিজ ইচ্ছায় কেউ ভাগ্যবান হতে পারে না 
এবং নিজ ইচ্ছার বিচ্যুতির কারণে হতভাগ্যও হয় না। 


তাকদীর আল্লাহর একটি রহস্য 


ENS Lots AEE SSA HA; 
3G D3. ৫ তে ৩59১ 
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কে ৮ 


ভি 9 54521411538 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির জন্য তাকদীরের মূল হলো তা তার গোপন 
রহস্য সম্পর্কে কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা এবং প্রেরিত রাসূল ও অবগত নয় । 
আর তাকদীর নিয়ে চিস্তা-গবেষণা করা বঞ্চনার কারণ, দুর্ভাগ্যের সিঁড়ি এবং 
অবাধ্যতার মাধ্যম । অতএব এ সম্পর্কে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা ইত্যাদি হতে 
কল 


পা সি আল উড... 
গ্রন্থকার রে.) সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন । মূলত তাকদীর জিনিসটি আল্লাহ তা'আলার 
একটি গোপন রহস্য । যা কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবীও জানে না । যেহেতু 
বিষয়টি রহস্যজনক, তাই এ ব্যাপারে বেশি কথাবার্তা বলা, চিন্তা গবেষণা করা, যৌক্তিক নীতি 
বাক্য উত্থাপন করা ইত্যাকার বিষয় বিপদমুক্ত নয় 1 

৯ একটি অজানা ভেদ বা রহস্য : তাকদীর এর আসল বা মূল কি? এর উত্তরে বলা হয় 
ছা জো ভিতর দাহ উন লতি জা 
কিছু তৈরি করেন আবার ধ্বংস করে দেন । যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব ও অসহায় করেন আবার যাকে 
ইচ্ছা ধন জন, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি দান করেন । কাউকে পথত্রষ্ট করেন আর কাউ 
হেদায়েতের নুর নূর দারা আলোকিত করেন । এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেন, /-, ০১৪4 
££৫ 9.৪ 4111 অর্থাৎ তাকদীর হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ভেদ বা রহস্য আমরা 
তা উদঘাটন বা উন্মোচন করার ক্ষমতা রাখি না। 
সত্যিই এই রহস্য উদঘাটন করার শক্তি সৃষ্টি কিংবা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় । কারণ এর 
সূক্ষ্মতা বুদ্ধি-বিবেকের সূক্মমতা হতে অনেক উধের্ব ৷ উপরিউক্ত বিষয়টির সম্যক জ্ঞান আল্লাহ 
নিজ হাতে রেখেছেন অন্য কারো হাতে অর্পণ করেন নি । এমনকি এর অনুসন্ধানের দায়িতও 
দেন নি। সুতরাং কেউ যদি এ সম্পর্কে নাক গলাতে, বিচার বিশ্লেষণ কিংবা চিন্তা করতে যায় 
অবশ্যই সে বঞ্চনা ও পথ ভ্রষ্টতার শিকার হবে । আর এটা হবে খুবই যৌক্তিক ও স্বাভাবিক কথা । 
তাকদীর সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাসলাক হলো, প্রতিটা বস্তই আল্লাহ 





তা'আলার শক্তি ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকু ৷ আর স্বয়ং আল্লাহই বান্দার কর্মের সষ্টা ৷ 
এতদসম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন- ১০২১ 4১২1 ০৫ (01 অর্থাৎ আমি প্রতিটি 
বস্ত পরিমিত পরিমাণ সৃষ্টি করেছি। A yl [সুরা কমর : ৪৯] 


এক ৫১৬% এবং $2 এর কাহিনী : ওমর ইবনে উলাইছিম বলেন- আমরা কোনো 
এক সর্ময় নৌকা ভ্রর্মণে বের হলাম । আমাদের সাথে একজন তাকদীর অস্বীকারকারী ও 
একজন অগ্নিপূজারীও ছিল । কাদরী অগ্নিপূজারীকে বলল- হে ভাই ইসলাম গ্রহণ কর । অগ্নি 


ও ক্ককস্৯৫৯০৪৫ 20 বাংলা 


পূজক বলল, TE 
কিন্তু শয়তান এটা চায় না যে মানুষ ইসলাম কবুল করুক । তখন অগ্নিপূজক বলে, এ যখন 
একই জিনিস আল্লাহ ও চায় এবং শয়তানও চায় ৷ আর দু চাওয়ার মধ্যে শয়তানের চাওয়া 
তথা ইচ্ছা সফল হয় বা বিজয়ী হয়। তাই বুঝা গেল শয়তানই আল্লাহর চাওয়া তথা ইচ্ছার 
মোকাবিলায় শক্তিশালী [নাউযুবিল্লাহ] । তাই আমি অধিক শক্তিশালী সত্তার পক্ষ অবলম্বন করলাম । 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : 


কোনো এক ব্যক্তি আবু ঈসাম কাসতলামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ ঈসাম আপনার এ 
ব্যাপারে কি অভিমত? আল্লাহ আমাকে হেদায়েত তথা সৎ পথ প্রদর্শন করল না বরং 
পথন্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করল | তদুপরি আমাকে পথভ্রষ্টতার জন্য শান্তিও দিল ! এটা কি 
স্রষ্টার জন্য ন্যায়বিচার হলো? প্রতি উত্তরে ঈসাম বলেন, হেদায়েত এমন একটা বস্তু যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একচ্ছত্র মালিকানায় রয়েছে । তাই এটা একমাত্র তারই ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত 
দান করবেন যাকে ইচ্ছা করবেন না । এতে কারো কোনো এখতিয়ার নেই । 

তাকদীরের বিষয়টি মানুষের নিকট রহস্যাবৃত হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সুস্পষ্ট । 
কারণ যে কোনো উদ্দেশ্যে বস্তু গঠন করার আগে সে বস্তু সম্পর্কে কর্তার পূর্ণ ধারণা থাকা 
অত্যাবশ্যক ! অন্যথী কাজটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না ৷ যেমন কেউ দালান নির্মাণ 
করতে চাইলে তার নকশা করা জরুরি ৷ খাবার রান্না করলে প্রথমে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি | 
অতএব প্রয়োজন হলো আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন বা করবেন এর পূর্ব পরিকল্পনা, 
নমুনা ও পরিমাণ তার নিকট থাকা | আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেছেন তা তিনিই ভালো 
জানেন এবং কেন করছেন এর রহস্যও তিনি জানেন । এ সম্পর্কে আলোচক, পর্যালোচক ও 
বিশ্লেষক বিপথগামী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি । রাসূলকই্র তাকদীর সম্পর্কিত পর্যালোচনাঁকারী 
সাহাবীদের প্রতি রাগ হয়ে বলেছিলেন- 
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অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রো.) বর্ণনা করেন, একদা আমরা তাকদীর নিয়ে পরস্পর বিতর্ক 
করছিলাম তথা কথাবার্তী বলছিলাম । এমন সময় হযরত রাসূল আমাদের নিকট আসলেন 
এবং আমাদের পরস্পরের কথাগুলো শুনলেন । অতঃপর তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন 
অবস্থা এমন হলো যে, তার চেহারা লাল বর্ণের হয়ে গেল যেন তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে । অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এ বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে কিংবা আমি তোমাদের নিকট এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? তোমরা কি জান? একমাত্র 
এ নিয়ে বিতর্ক করেই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধবংস হয়েছে । আমি তোমাদের শপথ 
দিয়ে বলছি, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা এ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। _[তিরমিষী] 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাকদীর আল্লাহ তা'আলার গোপনীয় রহস্য । এ 
নিয়ে বিতর্কে যাওয়া মুমিনের জন্য আদৌ উচিত নয় । সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার 
একতৃতা স্বীকার করল এবং তাকদীর অস্বীকার করল কিংবা আপত্তি করতঃ বলল যে, আল্লাহ 
তা'আলা কেন এমন করলেন বা কেন করলেন না, তাহলে সে কুফরি করল । 
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অনুবাদ : কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই তাকদীরের জ্ঞান সৃষ্টিকুল হতে 
গোপন রেখেছেন এবং এর তত্ব উদঘাটনে চেষ্টা হতেও তাদেরকে বারণ করেছেন । 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- “তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে 
না; বরং তারাই নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” অতএব যে ব্যক্তি (আপত্তি 
করতঃ) বলবে তিনি কেন এ কাজ করলেন, সে আল্লাহর কিতাবের আদেশ প্রত্যাখ্যান 
করল ! আর যে কিতাবের বিরোধিতা করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। 


০] ৪ ০0৫5 ln Su ls এখান হতে গ্রন্থকার (র.) তাকদীরের হুকুম বর্ণনা 
আরম্ভ করেছেন । যেহেতু তাকদীর ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের অন্যতম একটি এবং 
অষ্টার গোপন রহস্যের এমন একটি যা মানুষের বিবেক, বিবেচনা, বুদ্ধি ও কল্পনার উধের্ব এবং 
এর কর্মসমূহ এমন যার উপর তীকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না; বরং তারই নিজ কৃতকর্মের জন্য 
জিজ্ঞাসিত হবে । 

তাকদীর বিষয়টি মানুষের বিচক্ষণতা ও সুক্ষবুদ্ধি হতে এমন সৃক্ষ্ম যার সূক্ষ্মতা সম্পর্কে একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন । এগুলো বুঝা বা গবেষণার চেষ্টা মানুষ বা মাখলুকের জন্য 
অসম্ভব । তাই এর চিন্তা বা বুঝার চেষ্টা গোমরাহী বা পথস্রষ্টতার দিকে অগ্রসর করে | 


তাকদীর অমান্যের হুকুম : 

তাকদীর এর বিষয়টি যে ব্যক্তি এমনিতে মেনে নেয়, সেই হলো প্রকৃত মু'মিন । কিন্তু যে মেনে 
নেয়নি কিংবা গবেষণার চেষ্টা চালায় সে নির্ঘাত বিপথগামী এবং যে ব্যক্তি আপত্তি করতঃ বলে 
আল্লাহ তা'আলার এমনটি কেন করলেন বা কিই বা তার উদ্দেশ্য তবে সে কাফেরদের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে । 

দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 6548 ..১ ? ৮25৫8105464 ও অর্থাৎ 
জাতিকে ইন বরং তারা কি করেছে সে সম্পর্কে 
তারা জিজ্ঞাসিত হবে [আল্লাহর কাছে] । [সূরা আমিয়া] বুঝা গেল তাকদীর নিয়ে বিশ্লেষণ 
গোমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতা | 








আকীদাতুত্ তৃহাবী............................ ১৩৩... ......................আরবি- বাংলা 
ইলম দু'প্রকার 
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অনুবাদ : মোটকথা উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের 
মধ্যে এ ব্যক্তিই মুখাপেক্ষী যার অন্তর আলোকিত হয়ে আছে । আর এটাই জ্ঞানে 
পরিপক্ক লোকদের স্তর | কেননা ইলম দু'প্রকার | যথা- ১. এ ইলম যা সৃষ্টজীবের 
মধ্যে বিদ্যমান এবং ২. এ ইলম যা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিদ্যমান নেই ৷ অতএব 
বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা কুফরি এবং অবিদ্যমান ইলমের দাবি করাও কুফরি | 
আর বিদ্যমান ইলম কবুল করা এবং অবিদ্যমান ইলমের অন্বেষণ পরিহার করা 
ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। 


SPS 
যু লদদিক অল টু 
ULL ed dys: ইতঃপূর্বে তাকদীর সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হয়েছে এবং 
যেগুলো ছাড়া আকিদা বিনষ্ট হয়ে যায় যেগুলো ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। সেগুলো মেনে 
নেওয়ার জন্য আল্লাহ তা“আলার প্রিয়জন সর্বদা প্রস্তুত এবং মুখাপেক্ষী । 
আর এদের অন্তরই আলোকিত অন্তর বলে সৃষ্টার নিকট গৃহীত তথা রহমতপূর্ণ । আর 
এরূপভাবে মেনে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, থাকাই, হুলো জ্ঞানের গভীরতা, 
কারীদের স্তর । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 58 7424 33515 
91 ঘা 55518 < (£4 অর্থাৎ ইলমে যারা সুগভীর 
তাঁরা [আল্লাহর বিধানাবলি সম্পর্কের বলে আগরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম । এর 
১5574852728 
না। [সূরা আলে ইমরান] 
৮11 ০ ১৮০15 0 SY dys: এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) জ্ঞানে সুগভীরদের বিষয় 
সম্পর্কে আলোচন্ট করে ইলমের প্রকারভেদ নির্ণয় ও তার হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন । নিয়ে 
ইলমের প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো । 


আকীদাতুত্ব তৃহাবী ১৩৪ আর্বি-বাংলা 


ইলম পরিচিতি : 


ইলমের আভিধানিক অর্থ : 9 অর্থ হলো জানা, অবগত, হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, অবহিত 
UU UR ROR 


আকেহনের কেরে হলাম দুর 


১. 


esd: আর এটি এ ইলমকে বলে যা সামগ্রিকভাবে দীন তথা 
ধর্মের বিস্তারিত আদেশ ও নিষেধ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ শ্ল্ু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
থেকে নিজ উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন । যোকে পরিভাষায় ইলমে শরিয়তও বলা হয়) 
এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ৫3 ৯-২৮|| (তা 
1303255৫৮85 অর্থাৎ রাসূল তোমাদের নিকট যে ইলম [আল্লাহ তা“আলার 
পক্ষ হতে] নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা তোমরা 
বর্জন কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । উল্লেখ্য উপরিউক্ত ইলম অর্জনকারীরাই 
সফলকাম । তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ভাগ্যবান । আল্লাহ তা'আলার ভাষায় এদেরকে 
15541 4 এ৯৮/১]। বলা হয় । এদের গুণাগুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 
55 ১০ ০ 813 রিও ১111 ৪ দি অর্থাৎ ইলমে 
সুগভীর ব্যক্তিরা (রাসূল হুনু হরণ -এর আনীত হুকুম সম্পর্কে) বলে, আমরা এর উপর ঈমান 
আনলাম । এগুলো সব আমাদের রবের পক্ষ হতে । “সূরা আলে ইমরান] 
উপরে বর্ণিত ইলম হলো এঁ ইলম, যা কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নত এর মধ্যে সমুদয়, বিস্তারিত ও 
শাখাগতভাবে উপদেশ মালা, দৃষ্টান্ত ও ঘটনা ইত্যাদি সৃষ্টিকুলে বিদ্যমান রয়েছে । 
আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেন- SL 
Eo (০৮০ dsl EL 45৫ ১105 ll ৩০ ০১ অর্থাৎ হে 
আমার পিতা! নিশ্চয় আমি এমন ইলম নিয়ে এসছি যা আপ্পনার নিকট আসেনি । সুতরাং 
আপনি আমার অনুসরণ করুন । আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব । [সূরা মারইয়াম! 
বিদ্যমান ইলমের হুকুম : গ্রন্থকার (র.) বলেন ১,5! £1 তথা বিদ্যমান ইলম 
অস্বীকার করা এবং ইলমে মাওজুদ থহণ না করলে ঈমান বিশুদ্ধ হবে না 

{40 55 3 46 (সৃষ্টিকুলে অবিদ্যমান ইলম) বলা হয় ওঁ ইলমকে যা স্বয়ং 
আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুল হতে গোপন রেখেছেন এবং তীর উদ্দেশ্য উদঘাটন করা থেকে 
তাদেরকে বারণ করেছেন । যেমন- রূহ কি জিনিস? এর ইলম ! কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার ইলম ৷ এ সবের ইলম একমাত্র আল্লাহরই নিকট বিদ্যমান । আর সৃষ্টিকুলের 
নিকট অবিদ্যমান। এর জ্ঞান অন্বেষণ করতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে বারণ 
করেছেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১ (51 4৪ (৩৭ ০6 43158 
3 ০ অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে রহ সর্পর্কে । আপনি বলে দিন রূহ 
আমার রবের হুকুমের অন্তর্গত । (সূরা বনী ইসরাঈল] 
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ও 75 


অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- (৮৮ 9 ২22] ১৭ এ 
2 ০ | (51০43 ০ ৩০৫৪ অর্থাৎ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে 
কিয়ামত সম্পর্কে যে তা কখন ঘটবে? তার আলোচনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? 
আপনার রবের নিকট রয়েছে এর সুনিদিষ্ট সময়ের চূড়ান্ত জ্ঞান । [সূরা নাযি'আত|! 

* অপর-আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- MAL 4 ০১৪0 220৫5 ৯০৩ 
55 সু! অর্থাৎ আল্লাহরই নিকট রয়েছে, গায়েবের চাবিকাঠি । তিনি ছাড়া আর কেউ 
রানা সরা আন'আমা 

* অন্য আয়াতে আলুহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- Sale He রঃ 
531৬০ ৮০135 ০০১৯১ ৫০১৮৬ ১৮৯০৭ ৬ 05 ERE ৪ 
হি Af GC SL G45 অর্থাৎ নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই 
হাতে । তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে কি রয়েছে তিনি জানেন । মানুষ কাল কি 
উপার্জন করবে এবং সে কোথায় মারা যাবে তা তিনিই জানেন । সূরা লোকমান) 


উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান মানুষের নিকট 
অবিদ্যমান। একমাত্র আল্লাহরই নিকট বিদ্যমান! কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- 7১১৩3 
15513 31.11540 ৬০ অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্ন বিদ্যাই দেওয়া হয়েছে। বনী ইসরাঈল 
আর উজ্ত অল্প বিদ্যাই হলো আলোচ্য শাস্তের 4:45 (ৰা সৃষ্টির নিকট! বিদ্যমান 
জ্ঞান। কিন্তু 5১১11 ১11 তথা (সৃষ্টির নিকট) অবিদ্যমান জ্ঞান নয়। কেননা তা 


একমাত্র আল্লাহরই নিকট পরিজ্ঞাত অন্য কারো নিকট তার বোধগম্যতাঁ নেই । 

অবিদ্যমান ইলম-এর হুকুম : 

* গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইলমে মাফকুদ বা অবিদ্যমান ইলমের দাবি করা কুফরি | এতে 
ঈমান বিনষ্ট হয় । 


* ইলমে মাফকুদের অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ বর্জন করা ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। (আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন ৷) 
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লাওহে মাহফুজ ও কলম সম্পর্কে আকিদা 
el SEINE LS LEIS Ue Errts SL EU C235 
A rt olan 6 WML 
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অনুবাদ : আর আমরা লাওহে মাহফুজ ও কলমের উপর ঈমান আনয়ন করি এবং 
কলম যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছে তাতেও ঈমান রাখি | সুতরাং যদি সমস্ত সৃষ্টজীব 
একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে এসব বিষয় না হওয়ার জন্য যা সংঘটিত হওয়ার জন্য 
আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন । তবে তাতে তারা সক্ষম হবে 
না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়ে এসব বিষয় সংঘটিত করার চেষ্টা 
চালায় যা হওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে লেখেননি । তাহলে 
এতেও তারা সক্ষম হবে না । কিয়ামত সম্পর্কে যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে কলম 
শুকিয়ে গেছে । অর্থাৎ কলম লিখে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। 


৮105613১5৬৮ এ: ৫ 
আকিদা বর্ণনা করেছেন ৷ নিয়ে লাওহে মাহফুজ ও কলম অম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 
লাওহে মাহফুজ পরিচিতি : 

0911 -এর আভিধানিক অর্থ : ফলক, বোর্ড, তক্তা, চেপটাতক্তা বা খণ্ড । এর বহুবচন হলো 
৫1৮11 যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন- 25765517557 
পারিভাষিক অর্থ : লাওহে মাহফুজ এ সংরক্ষিত ফলককে বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা 
ৃষ্টিকুলের ভাগ্য ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঘটমান, বিষয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । যেমন, মহান 
অষ্টা কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে বলেন, ১১২১০ ০৮ ০৪ ১০০৪ 5 ৩5 [সূরা 
বুরজ আয়াত ২১-২২] এ সম্পর্কে সুনানে আবু দাউদ হযরত উবাদা ইবনে সামেত রো.) 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল এ্রধই-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা 
প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন এবং কলমকে বললেন লিখ । কলম বলল,হে আমার প্রতিপালক কি 
লিখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল বস্তুর তাকদীর তথা ভাগ্য লিপিবদ্ধ কর। 


আকীদাতুত্ব ভুহাবী ১৩৭ আরবি-বাংলা 


লাগতে মাহফুজের ধরন : 
ইমাম ভগবী (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেছেন, লাওহে মাহফুজ সাদা 
মুক্তার তৈরি । এর দৈর্ঘ্য আকাশ হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত । অর্থাৎ পাঁচশত বছরের রাস্তা এবং এর প্রশস্ততা 
দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত | লাওহে মাহফুজের কিনারায় পদ্মরাগ মনি বসানো এবং প্রান্তসমূহ 
পদ্মরাগ দিয়ে তৈরি | এতে নূরের কলম তথা কলমে কাদীম দ্বারা লিখিত আছে। এর উপরের প্রান্ত 
ঠা 25217522555 
পা রঃ 7 ১12 (5 £ Gs 3১ রঃ UN 
৮ 1৭1 494০ তি ৫ 4 অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য 
নেই। তিনি এক, তীর মনোনীত ধর্ম ইসলার্স। মুহাম্মদ পু তার বান্দা ও রাসূল । অতএব যে 
ব্যক্তি আল্লাহ উপর ঈমান আনবে এবং তার ওয়াদা বিশ্বাস করবে এবং তার রাসূলের আনুগত্য 
প্রকাশ করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাৰ | -মুয়াল্লিমুত তানযীল, তাফসীরে ফাতহুল আজীজ] 


লাওহে মাহফুজের সত্যতা : 
আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে লাওহে মাহফুজে সৃষ্টিকুলের ভাগ্যলিপিগুলো লিখে দিয়েছেন । 
আর তা লিখেছেন কলম দিয়ে । আল্লাহ তা'আলা কলমকে লিখার আদেশ করলে আরজ করল 
ইয়া আল্লাহ! আমি কি লিখব? 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা তুমি লিখ । নিমে এর সত্যতা 
সম্পর্কে দলিল দেওয়া হলো- . টু 
এ আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৯১৫৯ ১1 ০ $3৯% ০১৪ ৬১ ৩৪ অর্থাৎ এই 
সম্মানিত কুরআন লাওহে মাহিফুজে সংরক্ষিত রয়েছে ।” সূরা বুরাজ] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- ১254 112 
4111 ৫:০৩ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা 
তা বহাল রাখেন । আর তাঁর নিকটই রয়েছে উম্মুল কিতাব । _[সূরা রা“দ] 
এ আয়াতে উম্মুল কিতাব ছারা লাওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। 
রঃ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- ০১ 4১১319৮1420 55 300 ০৪ 
১১৮৮ ০৫ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কোনো গেঁপিন ভেদ নেই যা স্পষ্ট কিতাবে 
লিখিত নে । (সূরা নামল] এই আয়াতে “স্পষ্ট কিতাব" দ্বারা লাওহে মাহফুজ বুঝানো হয়েছে। 
উপরিউক্ত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে লাওহে মাফুজ চির সত্য । অতএব এর উপর আমরা ঈমান রাখি । 
Ci HOG 3: আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কলম ও তার সকল লিখনির উপর 
ুর্ণ বিশ্বীস স্থাপন করেন । আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন । হযরত কাতাদা (রা.) 
বলেন, ৮27 
করেছেন এ সম্পর্কে হ্যরত নবী ৯ বলেছেন- TIGNES BL 
NR Ho SS EE AL ATIG LSE IG 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৰ্ব প্রথম যে বন্ত সৃষ্টি করেছেন তাহলো কলম । অতঃপর তিনি কলমকে 
বললেন, লিখ । কলম আরজ করল হে আল্লাহ! কি লিখব? তিনি বললেন তাকদীর লিখ | কলম 
আদেশানুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করল । [তিরমিযী] 


ইস. আকীদাতুত্ত ত্রাহাবী (আবরবি-বাংলা] ১০-ক 


* তাফসীরে মুজাহিদ আবূ আমর হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে 
সর্বপ্রথম ৪টি বন্ত সৃষ্টি করেছেন । এগুলো ছাড়া অন্য সব মাখলুক তীর নির্দেশ ৩৫ বলে 
সৃষ্টি করেছেন । এ চারটি বস্তু হলো, কলম, আরশ, জান্নাতের আনন্দ ও আদম (আ.)। 

কলম ও লাওহ-এর কোনটি প্রথম সৃষ্টি? 

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন? না লাওহ সৃষ্টি করেছেন, এ নিয়ে দু'টিতে অভিমত পাওয়া যায়! 

১. প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আরশ সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর কলম সৃষ্টি করেছেন। 

২. প্রথম কলম ও পরে আরশ সৃষ্টি করেছেন । হাদীসে এ দু'প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় । 


কলমের প্রকার : 

যে কলম দ্বারা মহান স্রষ্টা সৃষ্টির সমূহ বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছেন সেই কলম সম্পর্কে হাদীসে 

চার ধরনের কথা পাওয়া যায় । যথা- 

১. প্রথম কলম এ টি যেটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে লাওহে মাফুজে সব কিছু লিখেছেন । 

২. দ্বিতীয় কলম যা বনি আদমের আমল, রুজি এবং আযুষ্কাল, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সবগুলো 
লিখেছে ৷ এটি হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর সৃজিত | 

৩, তৃতীয় কলম, যেটি দ্বারা ফেরেশতাগণ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় তার রুজি, আমল, 
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিখে দেন । 

৪. চতুর্থ কলম হলো যা দ্বারা বান্দা সাবালক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ফেরেশতা তার আমল লিখেন । 

কলম-এক সত্যতা : 

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, যার প্রমাণ পূর্বের বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া 

যায় এবং এর প্রমাণ নিমের আয়াতটিতেও পাওয়া যায় । 

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫7১14, 47 ১ অর্থাৎ নূন! শপথ কলমের ও সে 
যা কিছু লিখেছে তার । (সূরা কলম : ১] 

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ১০ $৯ 27175 
CISELY id! < 51044 35 অৰ্থাৎ যে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তবে 
তার চেষ্টা অস্বীকৃত হধে না । আর আখি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি । {সূরা আম্বিয়া : ৯৪] 

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় একথা প্রমাণ দিচ্ছে যে, কলম চির সত্য | অতএব এর উপর ঈমান রাখা জরুরি । 

tl il AL 4155: অৰ্থাৎ কলম লাওহে মাহফুজে যে সব বিষয়াদি হওয়ার জন্য 

লিপিবদ্ধ করেছে যদি সকল সৃষ্টি এক্যবদ্ধ হয়ে উক্ত বস্ত প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়, তবে তারা উক্ত 

বস্তু প্রতিহত করতে পারবে না। কারণ এর ক্ষমতা বা অধিকার তারা রাখে না । পক্ষান্তরে কলম যে 

বস্তু না হওয়ার কথা লাওহে মাহফুজে লিখেছে সে বস্তু হওয়ার জন্য যদি সকল সৃষ্টি এক্যবদ্ধ হয় 

তাতেও তারা উক্ত বস্তু সংঘটিত করতে সক্ষম হবে না। কারণ তারা এর অধিকার সংরক্ষণ করে না। 

আর উক্ত কলম দ্বারা লাওহে মাহফুজে নতুন করে কোনো কিছু লেখা হবে না। কারণ কলম, 

পূর্বে লিখে নিজ দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে । 


ইস. আকীদাত্ুত্ত ত্রাহাবী (আববি-বাংলা) ১০-খ 


[৫০ পার্ট ০ 
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অনুবাদ : যা বান্দার নিকট পৌছেনি, তা পৌছার ছিল না এবং যা পৌছেছে তা 
পৌছারই ছিল । বান্দার জন্য একথা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, মাখলুকের প্রতিটি 
সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা পূর্ব হতেই জীনেন। অতঃপর তিনি 
সেগুলোকে স্বেচ্ছায় এমন তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, যা অবিচল । 
যাকে আসমান ও জমিনের কেউ খণ্ডন করার শক্তি বা ক্ষমতা রাখে না। আবার 
কেউ স্থগিত রাখারও সামর্থ রাখে না এবং কেউ রহিত করতে পারে না । রদ-বদলও 
করতে পারে না এবং কম-বেশিও করতে পারে না। 


৯11 $২০11 0১1 (২5 415৪ 2 বান্দার নিকট ষত বিপদ আপদ, সুখ শান্তি এবং মান সম্মান 
ইত্যাদি পৌছে, বুঝে নিতে হবে এসবই লাওহে মাহফুজে লিখিত ছিল । যার কারণে তার 
নিকট এসব পৌছেছে । এমন নয় যে, এগ্লো তার নিকট পৌছার ছিল না । কিন্তু তার কোনো 
কৃতিত্বের কারণে পৌছেছে! অনুরূপভাবে যখন তার নিকট কোনো ধন সম্পদ, মান সম্মান, 
সুখ দুঃখ পৌছবে না তখনো বুঝে নিবে যে, এগুলো লাওহে মাহফুজে তার জন্য লিখিত ছিল 
না। এমন নযু যে, তার চেষ্টা সাধনার ব্যর্থতার কারণে পৌছেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- ১4 ৩45 52 এ অৰ্থাৎ সবকিছুই স্পষ্ট গুহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

মু'তাধিরা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার (51 তথা অনাদিকালের জ্ঞানকে অস্বীকার করে। 
তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কে এ সময় জানতে পারে যখন বান্দা 
কর্তৃক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে যায় । আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয় 
ততক্ষণ পৰ্যন্ত আল্লাহ সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন । আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা জানেন যে অমুক বান্দা অমুক কাজটি করায় সক্ষম বা অমুক বান্দা অমুক কাজটি 
করবে । আল্লাহই অমুক বান্দার অমুক কাজটি করার জন্য পুণ্য দান করবেন । আর তিনিই 
জানেন যে, অমুক বান্দা এ কাজটি করার উপর ক্ষমতা রাখে; কিন্তু করবে না যে জন্য সে 
শাস্তি পাবে | ০১১ ০১০০ ঠিকই বলেছেন-_ 


আকীদাহুত্ব ভুহাবী 3 ..আরবি-বাংলা 
25 / ৮ 40৮ ৮০১6১৫০১৫০০ 


Els ESE LT dN Esl UR ০00৮ 

অর্থাৎ তুমি যদি ধর্মীয় মঙ্গল চাও তবে দুনিয়াবি কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করো না, আর অরষ্টার সন্তুষ্টির 
ভিউ চালাকি রোলার EE EL Re 
তুমি খেয়াল করো না, স্রষ্টার শক্তির প্রতি নজর দিয়ে নিজস্ব দুর্বলতার প্রতি মনোযোগী হয়ো না । 
৯1163 6৯১০] পেত 15৪ £ বান্দা বা সৃষ্টজীবের মধ্যে যা কিছু অতীতে ঘটেছে 
এবং ভবিষ্যতে ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন । তার জ্ঞানের 
বাইরে কোনো কিছুই নেই ৷ উপরিউক্ত কথাগুলো জেনে রাখা প্রত্যেক বান্দার উপর জরুরি । 
নিমে এর সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পেশ করা হলো- 


পি বি তত এ 


* আল্লাহ তা'আলা বলেন- 72৮11 ৬:৮1 255 305 ৮০52 পু অর্থাৎ তিনি 
৪0751555557 রা 


০০৫০ বালা OA er 


৭2 ১১২০০ হা (85) “ll অর্থাৎ গ রী 
কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যন্ত নয় । তিনি জানেন তারা, 
কোথায় থাকে এবং সমাপিত হয় ৷ সূরা হুদ] 


* একই বিষয়ে অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০২510 ১1 ৩৪ 725 
১2 ও ৩৯০৬ ০৮44 ০335 90 ৮৮ VAI bs BLS রি 
3৫ 55 ও বু ০০ 4) অর্থাৎ স্থলে জলে যা কিছুই রয়েছে সবকিছু তিনি 
্জীনেন। এমন কোনো পার্ত ঝরে না যা তিনি জানেন না এবং জমিনের অন্ধকারে এমন 
কোনো শষ্যের দানা আদ্র ও শুক্ব দ্রব্য নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে নেই ৷ সব কিছুই আল্লাহর 
জানা । স্পষ্ট কিতাবে তা লিখা রয়েছে। স্পষ্ট কিতাবের বাইরে একটি বিন্দুও নেই । 


[অর্থাৎ এমন কোনো বস্তরই অস্তিত্ব তকে তর তমাল [সূরা আন'আম] 
* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ₹ 5০100848552 ও ৩ 


০2 ৫০৯১1 ও 4২ ০425 37540 157 ২4/২215 অৰ্থাৎ তিনিই 
LENE RE SLR AA UG El SEE: 
অতঃপর তোমাদের দিবসে সমুখিত করেন । সূরা আন'আম] 

০5৩2. ৫৮গছুর্ট ৮৫) A 


* অন্য আয়াতে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন ০৯১১১০ ১১২,৮১) 31 


Lz red, 5 


ডিভি 3 (49১১৯৪১৭৪০৯ ২] ৩ ০৯৯০ 


৮9০ পচে 


১৪২৮৮] ওত 7৯৮০ CE অর্থাৎ জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা নিজেদের 

eta nea 

যখন কাপড়ে আচ্ছাদিত করে ফেলে, আন্াহ তখনো তাদের কথা শুনেন যা কিছু তারা 

চুপিসারে ও প্রকাশ্যে বলে । [সূরা হুদ] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদিকাল হতে যা কিছু 
হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত । 


০০৯ ৪৮৮৯ ৪৯ তর তত ও উজ ৪৯ উ$ ক্স শনত৯ ৪৫৯৪ ৯৫৯ ৯৯ ৯৯ রক বউ ৪ ত্তত শত ৩৯৯৯৯ ৯৯ ৯৯৯৯ উদ উজ কিক ৯৯৩ ৩৯৩৯৯ ৩৩৩৭ ৮৩৯৯৭ ৮ইকিও ০ কক ৮৯৯ এত ৯ ৪৯ জর জর ক ৯৪৬৯৮ ৪৯১০৩ ৪৪5 ৪৯ ৪৪ ৪৯৯৯ 


এ সম্পর্কে দার্শনিকগণ বলেন, সৃষ্টিকুল সৃজিত হওয়ার পূর্বে এবং তার অর্থাৎ মহান জষ্টা 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্যইয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা স্বয়ং অনবগত ছিলেন এবং এতে তিনি সক্ষম ছিলেন না । 


এদের জবাব : 

যেহেতু কুরআনুল কারীমের ভাষ্য তাদের আকিদার বিপরীত তাই তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য 
নয়। অতএব দার্শনিকদের বাঁদড়দৃষ্টির অভিমত পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হলো এবং এরা 
গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিল! 


চা 


৮ : 2567 15 5488 ৭1১৪ : মানুষের ভাগ্যলিপি আল্লাহ তা“আলা ইচ্ছানুষায়ী 
লিখেছেন 7 এতে অন্য কারো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ খটেনি। এ কারণে কারো ইচ্ছার বিপরীত 
হওয়ায় তাঁর এ নির্ধারণকে কেউ রদ করতে পারবে না, উল্টিয়ে দিতে পারবে না এবং কোনো 


অবস্থাতেই এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধিত হবে না। 

* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরে] বলেন_ 50572 116 
কপ পল নদ ও পা জন 
কোনো ধরনের কষ্ট আরোর্দ কারে তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তা হটাতে পারবে না এবং তিনি 
আপনার কল্যাণ সাধন করলে তাঁর অনুগ্হহকে কেউ রদ করতে পারবে না। [সূরা ইউনুস] 

| ০০3 41 5০21453: আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না । চাই 

উক্ত অনুগ্রহ মাখলুক সৃষ্টির ব্যাপারে হোক বা শরিয়তের হুকুম চালু করার ব্যাপারে হোক! J 

* যেমন কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 4০ 9 42 4, 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দেন, যা পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই । _[সূরা রা"দ] 

(১০ ১9 5৫55 গু$ 415৪ : আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যে তাকদীর লিখে দিয়েছেন 

তাঁর সেই লিখিত তাকদীর কোনো শক্তি কোনোভাবেই পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারবে না। 

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- $111 ০০10 054 খু অর্থাৎ আল্লাহর কালিমার কোনো 


পরিবর্তন নেই । , 7সূরা আন'আম] 
* অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- ৫ 61110 1 অর্থাৎ আমার 
নিকট কথার কোনো রদ বদল তথা পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। -[সূরা কাফ] 


১ ১5 এর: আল্লাহর সৃষ্টির সিদ্ধান্তে কিংবা ফায়সালায় কেউ কোনো বৃদ্ধি করতে পারবে 
না । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- LE এ ৯115 4892 অর্থাৎ যখন তিনি ইচ্ছা 
করেন তখন তার সৃষ্টিতে বর্ধিত করেন । . শসূরা ফাতির] 
অথচ তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোনো অরষ্টা নেই, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে সৃষ্টজীবে 
বর্ধন ঘটাবে? জিও সুজিত ভিনি হুডি গন্য রানার তত 


* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 250 (2 11| ৯৫ ২ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
যা চান তা মিটিয়ে দেন এবং যা চান তার অস্তিত্ব ঠিক রাখেন বা স্থির রাখেন । “সূরা রা'দ] 


মূলকথা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুজে যা কিছু নিজ ইচ্ছানুযায়ী লিখেছেন । তার বিপরীত 
কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব নয় । এতে ঈমান রাখা বান্দার জন্য একাস্তই জরুরি । 


আকীদতুত্ ভুহাবী.............................১৪২................................. আরবি-বাংলা, 
আল্লাহ তাআলাহই একমাত্র স্রষ্টা 


সা Ee USNC, iS হা, 
4001, ১০৯৯৪ sl 2১৮ রি ৬০১ wir ৩৪ ls; 
25548520455, ০1055410508. 


LE IGS; 





অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ব্যতীত কোনো জিনিস অস্তিত্ব লাভ করতে পারে 
না এবং তার সকল সৃষ্টি সুন্দরই হয়ে থাকে । উপরিউক্ত বিষয়গুলো ঈমান, আকিদা 
ও মারেফাঁতের মূলনীতির আওতাভুক্ত | যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তিনি 
সকল সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন । অতঃপর সেগুলোকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে 
এবং তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদেশ সুনির্ধারিত থাকে । . 


চি আলোচনা Bo 


নি (কে লন মা রে কোনো ই অতি লাভ সহ না। 


ন 


* এ কথার MU ALL UL ST ০০ ১৬০১5 sl ol 
০ 5 16৮59 i LEE LCS (ALOT 
1751 alll 2522 4 নে রি অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যাদের পূজা বা অর্চনা কর তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। 
যদিও তারা এ ব্যাপারে একত্রিত হয় । আর যদি মাছি তাদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে 
নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও অক্ষম ৷ প্রার্থনাকারী ও যার কাছে 
প্রার্থনা করা হয় উভয়ই দুর্বল । [সূরা হজ} 

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বস্তুই মাখলুক হতে পারে না তার সৃষ্টি ব্যতীত ৷ 
কোনো বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না তার অস্তিত্ব দান ছাড়া ৷ কোনো কিছুই দয়া প্রাপ্ত হয় 
না তার দয়া ছাড়া । কেউই রিজিক প্রাপ্ত হয় না তিনি রিজিক দেওয়া ছাড়া । কেউই পবিত্র হতে 
পারে না তিনি তা করা ছাড়া । কেউই জ্ঞানী হতে পারে না তার শিক্ষা ছাঁড়া। কেউই 
বিপদগামী হয় না তিনি বিপদগ্রস্ত করা ছাড়া । কেউই পথ প্রদর্শিতও হয় না তীর পথ নির্দেশ 
ছাড়া | এর উপরই আমরা ঈমান আনয়ন করি । 


LEY sl 41১: আল্লাহ তা'আলা সকল বন্তর অস্তিত্ব দান করেন । তীর 
রূপদান ছাড়া কোনো কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং উক্ত অস্তিত্ব দান তথা রূপ 


দেওয়া হয় সুন্দর ও সুসংহতভাবে । এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 18 


রি 40542 55 315 অর্থাৎ এটা মহান আল্লাহর সুদক্ষ 
কারিগরির বহিঃপ্রকার্শ যিনি সর্ব কিছুকে করেছেন সুসংহত ও সুদৃঢ় । {সূরা নাহল] 


দাত তৃহাবী ৯ সস জত তত 58৩ বাতা, 


ফু ‘ এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, Rn 
আমার উপর জুলুম করা হরাম করেছি এবং এটা তোমাদের জন্যও হারাম করেছি ! সুতরাং 
তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর জুলুম, অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচার করো না। হে 
আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথ হারা কেবলমাত্র এ ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি পথ 
প্রদর্শন করেছি । অতএব তোমরা শুধু আমার নিকট সঠিক পথ চাও । আমি তোমাদেরকে 
সঠিক পথ প্রদর্শন করব । হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত আমি যার ক্ষুধা 
নিবারণ করেছি সে ব্যতীত | সুতরাং তোমরা আমার নিকট রিজিক চাও, আমি তোমাদেরকে 
অন্যদান করব । হে আমার বান্দাগণ তোমরা সবাই বিবস্ত্র এ ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি বস্ত্র 
পরিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট পরিধেয় বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান 
করব । হে আমার বান্দারা তোমরা অহরনিশি গুনাহে লিপ্ত থাক, আর আমি যাবতীয় গুনাহ 
মার্জনা করে থাকি । অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক, আমি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ আমার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা 
তোমাদের নেই এবং তোমরা আমার কোনো উপকার করার ক্ষমতাও রাখ না। [মুসলিম] 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । তিনিই 

একমাত্র সৃষ্টা । তিনি ছাড়া কেউ সৃষ্টি করার আদৌ ক্ষমতা রাখে না। 
উ। ১431 ১৪০ ৮১ :4135 {5 : বিশ্বচরাচরে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর ব্যাপারে 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী | তিনিই একমাত্র স্রষ্টা বলে পূর্ণ বিশ্বাস 
রাখাটা হলো ঈমান ও মা'রেফাত এর মুল ভিত্তি এবং আল্লাহ তাআলার একত্বতার সঠিক 
স্বীকৃতি ৷ কারণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না মা'রেফাত ব্যতীত । আর মা'রেফাতের ভিত্তি হলো 
আল্লাহ তাআলার একত্ৃতা স্বীকার করা ! এবং একত্ৃতা [তাওহীদ] দুটি জিনিস ব্যতীত পূর্ণ 
হয় না। একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা । তিনিই সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন । একথা মনে প্রাণে 
বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করে নেওয়া | 

আর অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মনে না করা বা স্বীকার না করা এবং আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টিকুলের 

অস্তিত্দানকারী অন্য কেউ নয় একথাও মনেপ্রাণে বিশ্বীস করা ও স্বীকার করে নেওয়া । 

২. একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, সৃষ্টিজগতের সমূহ বিষয়ের নিয়ন্ত্রক, ইহকাল 
ও পরকালের একমাত্র পরিচালক বলে মনে প্রাণে বিশ্বীস ও স্বীকার করা । এতে কাউকে 
শরিক না করা এবং একমাত্র তিনিই আসমান জমিনের স্থায়িত্ব দানকারী একথা স্বীকার 
করাও বিশ্বাস করা । একমাত্র আল্লাহকেই আইন দাতা, আদেশ দাতা তথা তিনি যে সকল 
প্রেরিত বান্দার কথা মনে প্রাণে মানা ও আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন তাদের আনুগত্য 
ভাতে বলা হয়। 
ভোমরা রি রা 
সুন্নাহর অনুসারী দায়িতৃশীলদের অনুসরণ কর। [সূরা নিসা! 

Le CA NT SAE 

তাকদীর সম্পর্কেই গরস্থকার (র১) নিষ্োক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করেছেন । 55017241517 

[9:82 এবং [১2৯১ ১০৫৪৪ ৮ ৫৫ 313 অতঃপর মু'মিন তাকদীরের উপর পূর্ণ 

আস্থা রাখবে । তবেই খীটি মু'মিন বিবেচিত হবে । 


আকীদাতুতু তুহাবী.........................888...................................আরবি-বাংলা 
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অনুবাদ : অতএব ধ্বংস অনিবার্ধ এ ব্যক্তির জন্য যে তাকদীর নিয়ে আল্লাহর সাথে 
বিরোধে লিপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাকদীর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য রুগ্ণ 
অন্তরকে লিপ্ত রেখেছে । নিঃসন্দেহে সে স্বীয় কল্পনা প্রসৃত শক্তি দিয়ে অদৃশ্যের এক 
গোঢ় রহস্যময় বস্তু অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । আর সে তাকদীর সম্পর্কে যা কিছু 
১ 
7A .. গু থাসঙ্িক আলোচনা | আলোচনা লি 

ILS ০1 353 «1১৪ : অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থও হয় | কিছু 
জীবিত থাকে আবার কতেক মরে যায় । অন্তরেরও অনুরূপ অবস্থা হয়ে থাকে । অন্তর সুস্থ 
থাকে 'আবার অসুস্থও হয়! আবার কখনো অন্তর জীবিত থাকে, আবার রুগ্ণতার কারণে 


মরেও যায় । কুরআন ও হাদীসে অন্তরের রুগ্ণতা ও সুস্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ নিয়ে 
তার বর্ণনা দেওয়া হলো- 


অন্তরের কুগ্ণভা : 

মানুষের শরীরের উপর যেমন জীবন মরণ, সুস্থ ও অসুস্থতা প্রকাশ পায় ঠিক তেমনি বরং তার 

চেয়ে গভীৰভাবে কলব তথা আত্মার উপর জীবন মরণ এবং সূতা ও অনুস্থার ভাব পরকাশমান । 

এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১554 (1৩ 4১২৫৯ 2০5 2৮৫ ০০৩ 

135 5248 ০২1 ১ এ হি ০৫ All ৪ ২ ০০৯০৫ আর যে 

মৃত ছিল্অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যা নিয়ে 

সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে সেকি এ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে যে অন্ধকারে রয়েছে- 

সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো.) বলেন- 

৩৫২৭0 8০ 32 LE UHM এ অর্থাৎ যে ব্যক্তির 

ভালো মন্দ যাচাইকারী অন্তর নেই সে ধ্বংস হয়েছে। 

অন্তরের রোগ দু'প্রকার : 

১. কু-প্রবৃত্তির রৌগ : যেমন- গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং মন গুনাহের দিকে ধাবিত 
হওয়া ইত্যাদি । 


তু ৃহাবী................ SEC আরবি-বাং 


বাচার উপায় : এ ধরনের রোগ থেকে বাঁচার উপায় হলো দীনের ওয়াজ ও নসিহত 
মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং ভয়ভীতি মনে রাখা ৷ 
২. সন্দেহ রৌগ : এ রোগটি একেবারেই মারাতাক, বিশেষত তাকদীর নিয়ে সন্দেহ করা | এ 
রোগটি অনেকের মাঝে এমনভাবে প্রভাব লাভ করে যে, যার ফলশ্র্তিতে অন্তর মৃত্যুবরণ 
করে৷ এর কারণ হলো, অন্তরধারী লোকটি এর প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞ | কিংবা বিজ্ঞ 
থাকলেও এসম্পর্কে সে একেবারেই উদাসীন থাকে ৷ ফলে সে অন্তরের রোগ ও মৃত্যু 
সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না । আর অন্তর মরে যাওয়ার নিদর্শন হলো জঘন্যতম কাজ 
করতেও তার অন্তরে ন্যুনতম প্রতিক্রিয়া অনুভব হয় না । 
প্রতিকার : এ রোগ হতে বাঁচার প্রধান হাতিয়ার হলো কু-প্রবৃত্তি হতে বেঁচে থাকা এবং 
মনে প্রাণে একথা মানা ও স্বীকার করা ৷ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল যা করেছেন ও 
বলেছেন সবই সঠিক ও সত্য ৷ আর আমরা, এসব মেনে নিলাম | যেমন_ আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 1৮৯ ৮২৩ (০৮৮ 143 অর্থাৎ তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম 
ও মানলাম । হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার ক্ষমা চাই । {সূরা বাকারা] 
এ রোগের হুকুম : 
যদি কোনো ব্যক্তির অন্তর এ রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে মরে যায়, তাহলে অবশ্যই সে চরম 
মিথ্যুক ও মহাপাপী এবং তার ধ্বংস অনিবার্ধ । এমনকি এক পর্যায়ে সে কাফেরও হয়ে যাবে । 
(আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন) 


আকীদাতুত্ হুহাবী ১8৬, এ... আরবি-বাংলা 
নবম পাঠ 


আরশ ও কুরসী সম্পর্কে আকীদা 
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অনুবাদ : আরশ ও কুরসী চির সত্য । যেমন- আল্লাহ তা'আলা তীর কিতাবে 
বলেছেন, তিনি আরশ কুরসী ও অন্যান্য সকল বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী । প্রত্যেক 
জিনিসই তার পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর উধের্ব । কিন্তু সৃষ্টিকুল তাকে 
পরিবেষ্টনে অক্ষম । আর আমরা ঈমান, তাসদিক ও তাসলিমের সাথে ঘোষণা দিচ্ছি 
যে, আল্লীহ তা“আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে খলিল নির্বাচিত করলেন এবং 
হযরত মুসা আ.)-এর সঙ্গে কথা বললেন । 


44-১ 43 : মহান আল্লাহর আরশ বিদ্যমান রয়েছে একথা সত্য। এ সম্পর্কে কু আন 
সুন্নাহর, অনেক প্রমাণ রয়েছে'। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১ ০০০৭] ৮০ 
০৯৬ অর্থাৎ তিনি সু-উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরশের মালিক । [সূরা মু'মিন] 
রে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন_ ১০] ৯১০1 3১ 453511 3৬২৯ 955 
অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়, মহান আঁরশের অধিকারী । চা বুরজ] 
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- ১১১৫৭। ০১ ৩৩৩১ ২ (11 3 অর্থাৎ 
তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই । আর তিনি সম্মার্নিত আরশের প্রতিপালক । সূরা মুমিন] 
দার্শনিকদের একদল বলেন, আরশ এ আকাশের নাম যা গোলাকার বৃত্তের ন্যায় এবং 
সমগ্র বিশ্ব জগতকে সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে । আর এটার নাই “ফালাকে 
আতলাস” এটাই হলো নবম আকাশ । কিন্ত তাদের এ কথা মোটেও সঠিক নয় | কেননা 
শরিয়তের ভাষ্যমতে বিশুদ্ধ কথা হলো আরশের জন্য পায়া হয় ৷ যা ফেরেশতাগণ উঠিয়ে 
রেখেছেন । এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হাঁদীস বর্ণিত হয়েছে । 
সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আরশ বিদ্যমান হওয়া সাব্যস্ত হলো । কিন্তু দার্শনিকরা আরশের 
অস্তিত্বই অস্বীকার করে । উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের মতবাদত্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো । 
শো ৪০০৫1194158 : আরশ যেভাবে চিরসত্য ৷ অনুরূপ কুরসীর বিদ্যমানও চিরসত্য | 
নিয়ে এর প্রমাণ তুলে ধরা হলো । 





ki আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরসীর সত্যতার ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন- ৩ (5০৫ ৫5৩ 
2৩ অর্থাৎ তার কুরসী আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে । -স্রা বাকারা! 

* হযরত আবূ জর গিফারী রো.) হযরত নবী করীম শুই -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন । ইয়া 
রাসূলাল্লাহ শ্ই কুরসী কি? এবং এটি কেমন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যার হাতে আমার 
প্রাণ তার শপথ | কুরসীর সাথে সাত আসমান ও জমিনের তুলনা বড় একটি ময়দানে 
ফেলে দেওয়া হাতের একটি আংটির মতো । 
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আরশের তুলনা কুরসীও অনুরূপ । উপরিউক্ত হাদীস হতেও 
কুরসীর সত্যতা মিলে । তাফসীরে ইবনে কাছীর] 


৯০১১] ১০ 0৯৪০১ ৩৪৪ 2১ আরশ ও কুরসীর আলোচনার পর গ্রন্থকার রে.) 
বলেন- আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সব কিছুর খালেক ও মালেক ! ! অনুরূপ আরশেরও খালেক ৷ 
তিনি আরশ ও কুরসীর মুখাপেক্ষী নন।। যেমন তিনি বলেন- Es 4101 21 
তির 
+ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৮১৪ ৯১০৭! SALLE SSH Af 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত কিছুর সষ্টা এবং তিনি মহান আরশের প্রতিপালক । 

* অন্য আয়াতে আরো বলেন- £4 1 অর্থাৎ আল্লাহ তালা অমুধাপেক্ষী । সুরা ইখলাছ] 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-213311 £ ৫4১৩ ৫১5 2000 অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলা ধনী আর তোমরা গরিব | [সূরা মুহাম্মদ] 

* অপর-আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরে] বলেন- IY UF Li ss 
ili hal ৩ ৬৫ ৬4৫৫ অর্থাৎ আমার হিসাৰ গ্রহিতা কেবলই আল্লাহ । 
তির্নি ব্যতীত কোনো প্রভু নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করলাম ৷ আর তিনিই মহান 
আরশের রব । , সূরা তাওবা] 

মহান আল্লাহ তার নিজ পরিচয় তুলে ধরে বলেন- ৫১ ৬৫11 48 5115 অর্থাৎ আর 

আল্লাহ, তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত ত প্রাচূর্মশীল | তিনি আরো বলেন- টি ও 

৯৮1 ০15 অর্থাৎ তিনি মহান আরশে অধিষ্ঠিত তথা উপবিষ্ট হলেন। 

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা“আলা আরশের মুখাপেক্ষী নন । কিন্তু এতে 

একটি প্রশ্ন উদ্থাপিত হয় । 

প্রশ্ন : কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়োছে। কিন্তু এখানে বলা 

হয়েছে আল্লাহ আরশ হতে অমুখাপেক্ষী ৷ উভয় কথার মধ্যে বিরোধ পাওয়া যায় । এর সমাধান কি? 

জবাব : 

১. উল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান এভাবে .দেওয়া যায় যে, কোনো মানুষকে শ্রোতা বা দৃষ্টিমান 
বলার অর্থ হলো তার কাছে দেখার জন্য চোখ ও শ্রবণের জন্য কান রয়েছে । লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে এখানে দুটি জিনিস বিদ্যমান । ১. এ যন্ত্র যাকে চক্ষু বলা হয়। ২. তার 
পরিণাম এবং উদ্দেশ্য দেখা ৷ অর্থাৎ এ বিশেষ জ্ঞান যা চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত 
হয়। মানুষকে যখন দৃষ্টিমান বলা হয় তখন উৎস ও পরিণাম উভয়টি উদ্দেশ্য হয় । 
কিন্তু যখন এ গুণটি আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহার করা হয় তখন উৎস ও শারীরিক 


৮৯ ৪কত৯৯৮৫৭৩ ৪৩৩৯ ৮৯৫৯ ৯ কত ৪৯৯ ৯৯৯৫ ৮৯৯ ৯ক* ৮৪৯৫ ৯৪৯৯ ৯৩৪৭ ৮৯৯৯৮ কিক তত*ত৯ ৯৬৭ ৪৯৯ ০০৯৯৯৪ তক ৯৯৩ ০৯০৬৯০৪৯৯৯৮৪ ২৯৭৮৯৬৯৯৯৯৪ ৮৫ ৯৯৯ ৪৯ ৪৯০৩৭ এ ৮০ জ৯ তক ০৯৮ ৪৮৯০৪ ৪৯৭৮ ৯৩৪৮৮৯৩৪৯ ভ+তব ৮৪০ 


অবস্থা উদ্দেশ্য হয় না। কারণ এটি মাখলুকের বৈশিষ্ট্যবলির অন্তর্ভূক্ত যাতে আল্লাহ পৃত 
পবিত্র । তবে এ বিশ্বীসটি রাখতে হবে যে, দেখার উৎস তার সততায় বিদ্যমীন । ঠিক তদ্বাপ 
আল্লাহ তা'আলার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়াটা বুঝে নেওয়া উচিত ! 

আরশ অর্থ শাহী আসন । অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ স্কিরতা | উক্ত অর্থ দ্বারা একথাই বুঝে 
আসে যে, শাসনের শাহী আসনকে এমন এভাবে আকড়ে ধরা, যা দ্বারা তার কোনো অং 
বা কোনো কিছুই আয়ত্তের বাইরে না থাকে; বরং প্রত্যেকটি বস্তুকে সুশৃঙ্থলভাবে আল্জাম 
দেওয়া যায় । দুনিয়াবি বাদশাহদের শাহী আসনের একটি মূল উৎস এবং বাহ্যিক আকৃতি 
থাকে । আরেকটি হলো দেশময় প্রভাবে, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া । আল্লাহ 
তাআলা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যেও এই উদ্দেশ্যটি ভীলোভাবে বিদ্যমান ৷ অর্থাৎ 
পৃথিবী সৃষ্টির পর তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সব ধরনের কর্মকাণ্ড তার আয়ত্তাধীন। 

২. প্রশ্নের আলোকে যৌক্তিক যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে এর চেয়ে সহজ জবাব হলো, 
আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণের জন্য কোনো বান্দা বা মাখলুকের উপর ন্যস্ত 
করেননি । অতএব এ নিয়ে বিশ্লেষণের অপচেষ্টা ঠিক নয় । 

Elk J br di: আল্লাহ তা'আলা আরশের চুতম্পার্শ্বে যা কিছু আছে সব কিছু 
পর্রিবেষ্টন করে রেখেছেন । তার বেষ্টনের বাইরে কোনো কিছু নেই । যেমন- আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- ৮১৯৮৮ SG Lins (এ অর্থাৎ, সব জিনিস আল্লাহ তা'আলা বেষ্টন করে 
রেখেছেন । অন্যত্র বলেন (৫:১১ ৮৫৯ (২ 2110 অর্থাৎ সব বস্তু আল্লাহ কর্তৃক বেষ্টিত । 
তাছাড়া আরশ তীবুর ন্যায় সমগ্র জাহানকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং আল্লাহ তা “আলা আরশ 
ও তার উপর-নিচের সব বেষ্টন করে রেখেছে । উল্লেখ্য উক্ত বেষ্টন দ্বারা আসমানের ন্যায় 
বেষ্টন উদ্দেশ্য নয়; বরং তার দৃষ্টি ও ইলম এসবকে ঘিরে রেখেছে। 
২০0১ ০০ ১০ এ $155 : অর্থাৎ আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুক বেষ্টন করতে 
পারবেনা আয়ত বা উপলব্ধিতে আনতে সক্ষম হবে না । তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম । যেমন- 
তিনি বলেন- (০৮ এক ৫১:৯3 43 অর্থাৎ আল্লাহকে তারা জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করতে 
পারেনা। _সূরা তাহা] 
একথা সকলেরই জানা যে, যে জিনিস জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন অসম্ভব, তা শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা 
আয়ত্ব করাও অসম্ভব । অতএব আল্লাহকে মাখলুক বেষ্টন করা অসম্ভব ৷ 

CAL LS: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হ্যরত, ইবরাহীম (আ,) কে খলিল হিসেবে 

গ্রহণ করেছেন । যেমন- আল্লাহু তা'আলা বলেন- $515 51901401 £5515 অর্থাৎ 

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমকে খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। -ৃসূরা নিসা] 
দার্শনিকদের মতে, বন্ধুত্ স্থাপন এ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় (প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ) একই 
সত্তার বা একই জাতীয় না হবে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডিত হয়ে গেল। 


১৮৮ ৮৫৫৮৫ 


৮৬০৩৪ 4; আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সুরাসরি, কথা 


৮৮2 ৩৫ তা 


বলেছেন । এর, প্রতি আমরা ঈমান রাখি । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ২4745 
(৫:14$ ৬০১০ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা 


পি 


বলেছেন। [সূরা নিসা] 
অনুরূপভাবে হযরত রাসূল হুলুধুইু ও হাদীসে বলেছেন। 


আৰীদাতৃত্ব তৃহাবী নী ১৪৯ A আরবি- বাংলা 
ফেরেশতা, নবী ও অবতারিত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস 


Le) oe 21৮) ০১05 5 2১৮5 ১ 
92152124284 


জে ৩ 
সকল এঁশী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি এবং আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, সকল নবী 
MMM হল 


প্র 8 প্রাসঙ্গিক আলোচনা _ আলোচনা [£১ 


৫5১10 ০5৯ ৭১ : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের দ্বিতীয় স্তম্ভ ৷ 
ফেরেশতাদের সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো । 


ফেরেশতাদের পরিচিতি : 
{5901 শব্দটি 41441 -এর বহ্বচন্‌ । এটি (2১51 হতে নির্গত চোর অর্থ প্রেরণ করা । 


যেমন বিশিষ্ট কবি লবীদের ভাষায়- 45018925457 44153676585 


Lr odes 


২৫4 শব্দের ৪ অক্ষরটি তাকীদের জন্য সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা 
ফেরেশতাদেরকে সকল কাজ সমাপন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। 


ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি : 

ফেরেশতাদের প্রতি নির্ভুল ঈমান রাখতে হলে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে তা নিমনরূপ- 

১. তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা । নৈকট্য প্রাপ্ত, সদাচারী ও আপন প্রভুর একান্ত 
অনুগত ও সৰ্বদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত । অতএব তাঁদের, মধ্যে প্রভুত্বের কোনো, গুণ 
বিদ্যয়ান নেই । যমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন_ ২5১৯ Sl sl I 5 


চা tg IAS 


8541 24 45 4 
HES Sr 4 ৩৪০০ ১৭ 9 SALE I ALS Uy pil SS 
5944 অৰ্থাৎ তারা বলে দর্য়াময় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। এ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা । আগে 
বেড়ে তারা কথা বলতে পারে না। তাঁর আদেশেই কাজ করতে থাকেন | তাদের সম্মুখে ও 
পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করেন যাদের 
প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং তারা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত । _ সূরা আথিয়া : ২৬-২৮] 
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* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৬১৯১১ 659৪ ০০1 ১৬১৯৪ 
655432 2 অৰ্থাৎ তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে এবং তারা যে 
55575, Ee 


* A ০9৮৮৮ রব ৮ 
টি আয়াতে আল্লাহ্‌, তা'আলা আরো বলেন 57158517725 


০৮০৫ ০ 532055, অৰ্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কোনো কাজ করে না 
এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা পালন করেন । -সূরা ত তাহরীম] 


4৮ 


* তাদের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা বালেন-£১/% 155 অর্থাৎ যারা মহৎ চরিত্রবান । সূরা আবাসা| 
* যারা ফেরেশতাদের পূজা করে এবং আল্লাহর সাথে অসামঞ্জস্য সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করে 


তাদের ব্যাপারে বলেন- 27 ২০১০৮ ২৯৯৫১ Eel AES 2১ 
$23 রি Es 4৮5 le all 194 


রঃ 55 ৮০৫6 


bs অন বয় আরা নি অন রা খা El Le এ 27 রর 
Sad ald 5 LN 2 “সূরা বাকারা] 


২. ফেরেশতারা নূরের তৈরি, বিশাল ডাকার বৈচিত্যময়, পাখা বিশিষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 33 $5089 5 2400091 ১০7 245540] $21 অৰ্থাৎ যিনি 
ফেরেশতাদেরকে দৃত হিসেবে এক, দুই, তিন ও চার পাখা বিশিষ্ট বাঁনিয়েছেন। “সূরা ফাতির : ১] 

* হ্যরত রাসূল হী বলেছেন- 293234 545 অৰ্থাৎ ফেরেশতারা নুরের তৈরি । “মুসলিম 

এ: হযরত্‌ ইবনে মাস্উ্দ রো), বলেন- ০১১৯ 6. < ds, গো 
১ ৮৯০ ৯৯ ০০ ১515 0 (34৫ ১৫ ১১ ০ 04১১৬ 
০-:81521 sl fe 45৮51 হনে অর্থাৎ হযরত রাসূল হু 
(আ.) কে তীর রূপে দেখেছেন তার রয়েছে ছয়শত পাখা । প্রতিটি পাখা দিগন্ত জোড়া । 
ডাঁৱ বিলারা গাধা হতে মোভিও ইয়াকুত ঝড়ে গড়ছে 

* অপর হাদীসে রাসূল ক বলেন ৮ ১২৮ আলী সা ৩৫ ৬৫ ও ভাত 
ce ১০০৮৯ এ) unl 2:50 ৮৫ অর্থাৎ আমাকে আরশ বহনকারী 
কজন ফেরেশতা সার্ক ফী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার গর্দান হতে কানের 
লতি পর্যন্ত সাতশত বছরের দূরত্ব । ঠা 

* অন্য হাদীসে রাসূল আরো বলেন-, 2 41 iH oils 


2 ০০০৮১ 


19 012 All ৩১৮৯ ২ ৩ 4৮ ০০৯2 ২ LL 2] ৪ 


রি MA iat oe 


টি ৬৯ Av -বিখারী মুসলিম 


1৮4 


ষ্ অন্য হাদীসে রাসূল সঃ আরো বলেন 5 sey ৮৯০1 521 wd 
ie 8 ০ 


৩. উর 
দিয়েছেন। তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেন । আর এসবই তারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত 
হিজরত ঠা 52405) 0509 
১৬৯৭৪ ১০ 015 95৪০ ৩৬৮ 05 (5155 অর্থাৎ es 
প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকি ৷ 


$ 


আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি । পুর সাক 
* অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- ৬০০০ ০১ 24515 
১5882151542 সুরা হতাম 


2 Ss 


* অগর আয়াতে আলগহ তা'আলা আরো বলেন- 654৯: 95080106301 LLL 


তি কত ৯৪৩৪৪ ৪৫ ৫৩৭ বত ৯ ভন শ০ ৭৪ ৪৯০৪ ৪৯৬৯ ৬৯৯৩ ৬৪৯০৫ উজ ক ক৮০৯ তত কক উ ৯ তত উর ৫৬ ভরত৩ ৪ ৪৯ তত তত উউ ৯৫৯৫ ৫৪৯৪ হত তত৪ ৩৮৩০৯৭৯৩৯৪৮ ৪৩ এত ত$ কিক ৪৯ ত* ৮2৯৯৯ ত 


* হযরত হাকীম বিন হেজাম (র.) বলেন, একদিন রাসূলঞ্র্ঃ সাহাবীদের মাঝে ছিলেন । হঠাৎ 
তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি তোমরা কি তাশুনতে পাচ্ছ? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 
সই আমরা কিছুই শুনছি না। তিনি বললেন, আমি আকাশের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। তথায় পা 
রাখার মতো জায়গা নেই । যাতে কোনো ফেরেশতা দণ্ডায়মান ও সেজদারত নেই । মুসলিম] 

৪. তারা দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন । তাঁরা অদৃশ্য জগতের অধিবাসী তাদেরকে এ পৃথিবীর 
ENC ET 


Er? সে 4 A ah শর্ত 5 IB SS ad A a 
গং আল্লাহ তা আলা আরে ॥ বালেন- এ ০৯ ১৮০৬৩) Sr YS SN ০১৪১২ (2 
শরির ৰ 


es Ee SE 645741! অৰ্থাৎ যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে 
NTR যদি কোনো বাধা 


তাদেরকে আটকে রাখতে সুরা ফুরকান 
CUE CE EC 
অর্থাৎ ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। -সরা রা'দ] 


* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 281 lt 555 
5: 1১65 ৮৫ অর্থাৎ অতঃপর আমরা তার নিকট আমাদের রূহ প্রেরণ করলাম । 
সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল । -[সুরা মারইয়াম] 

ফেরেশতাদের কাজ : 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের কার্যাবলি সম্পর্কে বলেন- 58125 

53749, (০ 54535, অৰ্থাৎ তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তার অবাধ্য হয় না এবং 

যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয় তারা তাই সম্পাদন করে। আমরা তাদের উপর ও তাদের বন্টিত কর্মের 

উপর বিশ্বাস স্থাপন করি | নিমে কতিপয় ফেরেশতাদের বন্টিত দায়িত্বের আলোচনা করা হলো । 


হযরত জিবরাঙ্জঁল (আ.] ; 

সকল ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন শ্রেষ্ঠ । তাঁর দায়িতু হলো নবী-রাসূলদের 
প্রতি এশী, বাণী পৌছে দেওয়া, । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৬৪ 08711775450 
(১1,4১5 5৫54 3331 ০০2 এক অর্থাৎ আপনি বলুন, একে পবিত্র 
ফেরেশতা আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ অবতরণ করেন । যাতে মু'মিনদেরকে 


প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন । এটি মুসলমানদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ । সূরা নাহল] 
হযরত মিকাজলে (আ.) : 

তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা । তীকে সৃষ্ট জীবের জন্য রিজিক ও বৃষ্টি পরিচালনার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূথণ্ডের যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন হয় সেখানে তিনি মেঘমালাকে হাকিয়ে নেন। 
হযরত ইসবাফীল (আ.) : 

তিনি পুনরল্থানের জন্য ফুঁৎকার দিবেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
TNE aT 3 Ly 
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হযরত আজরাঙ্গীল (আ.) : 

UN RU NAA | 
ved .,3 Lr পপি জলি শী ঠপর্ত ৩ 
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খাজিনে জান্নাত ও জাহান্নাম : 

LLL UT 

ডি 

রাক্ীবুন আতীদ : 


রাবীবুন আতীদ মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে 
55/05/০৩৫৯ FAL 


বলনেন- Ae BBLS HE ILL lia, 
কিরামান কাতেবীন : 
কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের আমল সংরক্ষণ করার জন্য নিয়োজিত ৷ যেমন 


পণ ০০ ৩৫৯ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- ৩৬-১ ৮৭ ১৬০০৪ ০১১৫ (254 

(১৯৮ « £1, : মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য অগণিত নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন । যাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। 

সকল রাসূলগণের উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব কিনা তা নিয়ে দুটি মতামত পাওয়া যায় । যথা- 


১. জমহুর ওলামাদের মতে সকল নবীদের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব | 


দলিল : ১ আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১৯4০ ১৮৯০] 451 ২৯১১ Vy 20০4৫ 

54848 9:645344/46১8 SG ti ly ৩০530 51 _সূরা বাকারা! 
* অনা তাতে আল্হ ডা'জালা লদ- 93310 9 5 fl I CE doh 5 

4৮০০ ৮০৯16 854 4৮64551564৫ 

সুতরাং স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা“আলার সকল নবীর উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব । 
২. কিছু ভ্রান্ত চিন্তীয় বিশ্বাসী লোকের মতে সকল নবীদের উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব নয় । এ 


ছাড়া ইহুদি ও নাসারাদের মতে নিজ নিজ রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেই যথেষ্ট | 
দলিল slo রা ৬০ ৯, 7৮76. 5০0 ১215 19০ | ০3৯1 রা 
2 
হয়েছে । কোনো নবীর প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়নি । 
তাদের দলিলের জবাব : আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা তাফসীর 
করেছেন । যদিও এই আয়াতে নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়নি! কিন্তু অন্য অনেক আয়াত 
দ্বারা অন্য নবী বা সকল নবীর উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে । অতএব তাদের এই দলিল যথার্থ নয় । 


নবীদের নাম : কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এরা ছাড়াও আরো অসংখ্য নবী রাসূল ছিলেন। 


৪ ২৪৪ সত এ ৫৭ ৯৫ ৯ ৪ ৯৮৭ ৪৯৪৯ ৯৯ ৪৯০৪ ৪৯ ২৪তত সত শতক তত উচিত ৮৩ ৩৯৯ ৪৯৯ ত৯ ৪৪৪ 2৯৪৮ সত শত ক ৪৯ জিত রজত উ ৯৪৯৩ ৩৩ ৪৫৯ সত ৯৮৪ ক তত তত তর হউক ৯৪ ০৯৩৩৯৯৩শত বত তজততি৯ ২৯৪5৯ ২০৯ লকিকিউউ৪ কক ততিহর 


সকল নবা রাসূল আল্লাহ তা'আলার বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন : 
পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মানুষ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই । কুরআনের অসংখ্য 
সা মণ পারত বকে রন পূ 0: 
EET LE 1518 Ee LEYS 01205 ৮ 
ক হত ভিড ০ টি El US টি; ১১ 
(৯৯1৮1৯০৬০61 ০3৪23 5৯9০5 15৮০০ ৯৪ 5 6 A 
(০১ ১৪:০) 55:11 ৯১৫ ঁতিও 8145০৮০4০65 
৪৮০১ ৪৯৬)- 26521 
(65015 LD SU CLG A LS CL HS ঁ 
5 SLES 95521 055 ৫1 * 
তাদের সকলের দাওয়াত এক । কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী বুঝা যায়, সকল নবীর দায়িত্ব এক 
ভি লেট নী কাটে রান রিল রউিতারনা জার 
ইবাদত করতে বার্ণ করা । এর বিপরীত কোনো কিছুই তাদের দায়িত্ব ছিল না । 
(১১411 4151 45: ₹ আলাহ তা'আলা যুগে যুগে আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। 
এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান রাখি | 


কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি : 

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখার সাধারণ পদ্ধতি 

হলো, সকল মু'মিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে 

নবীদের উপর ওহীর মাধ্যমে কিতাব নাজিল করেছেন আর সেগুলো সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ 
তা'আলার বাণী ৷ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য নির্দেশনা সম্বলিত গ্রন্থ হেদায়েত 

ও মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশক তথা নুর স্বরূপ । তবে পূর্বের কিতাবগুলো বিলুপ্ত হওয়ায় 

আল কুরআন নাজিল করেন। ঘা পূর্বের কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী সব কিতাবকে 

রহিত করে দিয়েছে ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবের প্রতি ঈমানের স্বরূপ নিম্ে প্রদত্ত হলো- 

ক. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন । মানব জাতির ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা“আলা যুগে যুগে নবী রাসূগণকে ওহীর 
মাধ্যমে কিতাব দান করেছেন । আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত এ সমস্ত কিতাব ছিলো সংশিষ্ট 
জাতির জন্য পথ নির্দেশক । যার মধ্যে তিনি তৎকালীন জাতির জন্য সঠিক পথনির্দেশ 
দান করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


এ, ig SS LSC LEE El LOE 

AEN NS RAEN LES 
অর্থাৎ পক মা ছিল একই উদ্মতের অনতুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সৃসংবাদদাতা ও 
ভয় প্রদর্শক রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাজিল করেন। 
যাঁতে মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারে যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করেছে । -সূরা বাকারা] 
ডা i he SAS 
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০৩১৯৯৯৪৩৪৬৪ ৯ ৪ ৪৯ তক ক ৪৯৯ ৪৬৯ জব উকি ৯৪৯ তির এ জ৯ তর শক ৯৯৯৯ হি ৪৯৯৫ ৯৮ কউ ৪৫৯ ৮০৯৯ ৯৯৯৯৩ ৯৯০৪  উক ৫৩৩৯ ৪৯৯৯৪ তত সি $ক ৯ ৯১৯৪ উ৯৯৪৯ জিন সক এ বক ৪৯৪৪৯ ৪৯ ৯র ক 


অর্থাৎ তোমরা বলো, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন এবং 

ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুবসহ অন্যান্য নবীদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন এবং হযরত 

মূসা ও ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষথেকে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। 

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- Ell ১৯২১ ০১4 13৯ ৫1, 

এত 3৯1০1 অর্থাৎ নিশ্চয় এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী সহীফাগুলোর্ভে । আর তা 

হলো ও মূসা আ.)-এর সহীফাতে | 

দা aR 

নবীগণের প্রতি নাজিলকৃত সকল কিতাবই সত্য । যা জাতির হেদায়েতের জন্যই নবীদের নিকট 

প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আমরা এ সব গ্রন্থের অধিকাংশের নাম বা বিষয় বস্তু জানি না। আমরা 

কেবল বিশ্বাস করি তিনি যুগে যুগে কিতাব পাঠিয়েছেন জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য । 

গ. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব : 

কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী সকল কিতাব হতে তিনটি কিতাবের নাম বারংবার উল্লেখ করা 

হয়েছে । আর তা হলো তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল ৷ 

'ঘ. তিন গ্রন্থ তিন প্রসিদ্ধ নবীকে দান: 

১. তাওরাত ; আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হ্যরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল 
হিরা তা'আলা 1 বলেন ০ 5, 511 ৮০2 1১১) ~~ 
২৯১৩ ০৪২৯ ES ১০১০9 ০৮০৯1 sill 
অন্য আয়াতে আল্লুহ তা'আলা আরো বলেন- 


£25 টি 


bu ০1 1৮ i SS FY 3 iyi 56) 
21485545153, AS a lpi 1713 


২. যাবুর : যাবৃর হযরত দাউদ (আ আ.)-কে প্রদনি করা হয়েছে। যেমন তিনি বলেন-1)১-) ১31১ (১1) 
৩. ইঞ্জিল : এটি হযরত ঈসা 1 (আ.)-এর উপর নাজিল করা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 


IZ #2 ded 


বলেন- ১ ৫৯ ২১৯ 4১১১ 5325 


আল্লাহ তা‘আলাৰৱ প্রেরিত কিতাবে বিশ্বাসের কল্যাণ : 

উৎস | এই বিশ্বাসের ফলে শ্রষ্টার সাথে মনের ভাব আরো সুদৃঢ় হয় এবং এই বিশ্বাসের কারণে 
প্রেরিত গ্রন্থের অনুসরণ এবং তার শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে । আর আল্লাহর 
বাণীর অনুসরণেই রয়েছে জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও সফলতা । 

এছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রেরিত গ্রন্থ বিশ্বাসে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিরাজিত 
ধর্মীয় আচার আচরণের বিভিন্নতার কারণ জীনতে পারি । 


আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, নবী ও কিতাব অস্বীকারীর হুকুম: 


৫ তা 


এদের হুকুম সম্পর্কে আলহ তাআলা বলেন” 2 ২৫5১5 ২010 SAS ১০ 
13435545১৪৪ ৯৯১] 2815 <4 অৰ্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা ও তার 
ফেরেশতা, রাসূল এবং পরকালে অক্থীকীর করবে, সে মারাত্মক পথভ্রষ্ট হবে । সূরা নিসা] 
সুতরাং এথেকে বিরত থাকাই যথার্থ । 


ইস. আকীদাতুত্ ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ৯৯-খ 
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ঠা A 
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অনুবাদ : আহলে কিবলাদের [যাঁরা কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে] আমরা তাঁদেরকে 
মুসলমান ও মু'মিন নামে আখ্যা দিই | যতক্ষণ পর্যস্ত তার নবী প্লট -এর আনীত 
কথার উপর বিশ্বাসী থাকবে এবং তার বলা ও সংবাদ দেওয়া কথাগুলো সত্যায়ন 
করবে । আমরা আল্লাহ তাআলা সত্তা নিয়ে অহেতুক গবেষণা করবো না এবং 
আল্লাহর দীন সম্পর্কে দ্বন্দ সৃষ্টি করি না এবং কুরআনের ব্যাপারে কোনো বিবাদে 


লিপ্ত হই না। 
| প্রাসঙ্গিক আলোচনা | % 


চিনিরর.-7০০০কপরানিনিরী 
মান্য করে এবং সে দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তাদেরকে আমরা মুসলমান মনে করি | যতক্ষণ 
তারা রাসূল শী কর্তৃক আনীত বিষয় মান্য করে এবং সেটাকে নিজেদের জন্য উভয় জাহানের 
মল মনে বরনে এসব লোকদেরকে পূর্ব খেকেই মুলদযান মি আ্যা দেওয়া হয়েছে। 


যেমন এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 255 < a 
/০9 ৫ 


a 449044 02 52-542 অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের 
ধর্মে অটল ও অবিচল থাকো । তিনি তোমাদেরকে মুসলমান নামে পূর্বে আখ্যা দিয়েছেন 
এবং এ কুরআনেও তাই করা হয়েছে । 

এ অপর আয়াতে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে বলেন- EE IO EE 


7A 


lB El) ৩০১ 40০০০5 অৰ্থাৎ হে৷ আমাদের প্রভু! তুমি 
আমাদের তোমার জন্য মুসলমান (আনুগত্যর্মাল) করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও 
তোমার জন্য মুসলমান (আনুগত্যশীল) উম্মত বানাও । [সূরা বাকারা] 
সুতরাং বুঝা গেল, এই উম্মতকে পূর্ব হতেই মুসলমান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 

সম গজল দয লহ 17 কোনো ধরনের অস্পষ্টতা 


নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৪১০০ 5১ ্ রি অর্থাৎ, 
তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। _[সূরা আলে ইমরান] 


০৮৪৭৯৯০৯৪৯৩ ৪৮৮০ত সতত ৪ শতক কর ৯উক লরি ৪ক$৬ত ৯৯৯৮ ই ক সক তত ৯৯ ৪৩ ৯৯ ৪৩ িতত তত ৯৯৯৯৯৪৯৯৯০৯ ৮৮০০ ৪৮শর তব ৯০ ক ৯কক$ ৪৩ ৯৯ উতকৰ কাত কিউ ভিউ ভক্ত ভ৯ ৬৯ তত ৯ তত ৪ জজ ৯৬ ৬৯ ৪৯ ৯৯৯ ৯৯ ৪৭ ৪৯০ 


রি নুনুর হা 
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৩ লে ¢ go 


464৩০ SEEN MS iad ih GAIL BULLI SIE 
CEES SIE LD 
অর্থাৎ তোমরা বল, সন Ms ELA 


রতি 


সকলেই তার জন্য মুসলমান (অনুগত) । না 
% এ সম্পর্কে হ্যরত রাসূল ই বলেন- ৮5515 ১59 ৬৮০ ৮৮১ 


৮9৫ 1৫৫ A 


20115558511 Ls ds 21০11578055 5 
43১, অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কিবলার অনুসরণ করে 
এবং আমাদের জবাইকৃত পশুর গোশত, সেই মুসলমান । তীর জন্য আল্লাহ ও তীর 
রাসূলের জিম্মাদারী রয়েছে । _মিশকাত] 
উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, আহলে কিবলাকে মুসলমান বলতে হবে | তাকে 
অমুসলিম বলার কোনো অবকাশ নেই । আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঠিক আকিদা এটিই । 
4 ০ 45৯355 23 ৭15৪ £ আল্লাহ তা'আলার সত্তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা ভাবনা, 
কাল্পনিকভাবে নানা ধারণা অথবা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণা করা সঠিক চিন্তাশীল 
ও বুদ্ধিমান মুমিনের জন্য সমীচীন নয় । কারণ এরূপ করা আল্লাহ তা'আলা সত্তার সাথে 
575557557747555527555557 5৮ 
* কেননা আল্লাহ তা'আলা এর অসারতা সম্পর্কে বলেছেন- ELL 6555 (22 2 
Jl! 4১4% $4 অৰ্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিতণ্ডা করে অথচ তিনি 
মহা শক্তিশালী ৷ সূরা রা'দ] 
* অন্যত্র আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন- 4১0১০ ২২৮০: ৩১১ 410০৮ 421৫৫ 
4231 ০০1০ ১০১ ll Ul 2৪ ৫245 284 অর্থাৎ এমনিভাবে 
আল্লাহ তাআলা জীমালজ্বনকারী ও সংশয় পোষণকারীকে বিপথগামী করেন। যারা 
আল্লাহ তাআলার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেদের কাছে আগত কোনো প্রমাণ ও 
ভিত্তি ছাড়াই । সূরা মুমিন] 
তাছাড়া আল্লাহ তাআলার সত্তী হলো অসীম ৷ আর মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা ও 
গবেষণা হলো সসীম । আর অসীম সত্তাকে কখনো সসীম বস্তু অনুধাবন তথা গবেষণা 
করতে পারে না । তাই আল্লাহর সত্তা নিয়ে গবেষণা করা গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয় । 
কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫1০ 4 ~~ খু অর্থাৎ তারা আল্লাহ 
তা'আলাকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করতে পারে না । সূরা তাহা] 


আকীদাতুত তুহাবী ৯৩৭, _আরবি-বাংলা 
টা চন চে 


SS EELS Lh : কুরআন সুন্নাহ তথা. শরিয়তের নির্ধারিত বিধি বিধান 

এর পরিপন্থি মতামত বা মতবাদ প্রকাশ করে আল্লাহর দীনে দ্বন্দ, কলহ ও ফেৎনা সৃষ্টি করা 

সঠিক মুমিনের কাজ নয়? বরং যারা এমনটি করে, তারা গোমরাহী বা বিপদগামী । 

* কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- এর ০১৪৮ এ 1৫০১৪ ৩ 355592 
নি ১6132 অর্থাৎ তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে 
ঠা অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ এসেছে তারা বেন তাকে মান্য না করে। সূরা নিসা] 


* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- (< ৮৮৮ ৪০11 (১০১5 বত 
৫৬৮৮5 2550 ৬21 অর্থাৎ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করো না এবং 
জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না। -[সূরা বাকারা] 
oUt 3 IL Ys di: পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা না করা, কুরআনরে শব্দাবলি ও 

এর কেরাত নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে না যাওয়া হলো আহলে সুরত ওয়াল জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

সুতরাং আমরা কুরআনের কোনো অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হব না এবং রাসূলঙ্পম্্ইহতে যেরপ ব্যাখ্যা 
বর্ণিত হয়েছে এরূপ আমরা গ্রহণ করবো । এতে বিবাদে লিপ্ত হবো না । 

* কেননা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার আমি এক ব্যক্তি হতে শুনলাম, সে 
একটি আয়াত তেলাওয়াত করছে । অথচ উক্ত আয়াত আমি রাসূল ধুনট থেকে অন্যভাবে 
শুনলাম ৷ অতঃপর তাকে নিয়ে রাসূল ক্রু এর নিকট গেলাম এবং সংঘটিত ঘটনার 
আগাগোড়া বর্ণনা করলাম | আর আমি বুঝলাম, রাসূল ক্র্ই -এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে 
গেছে। অতঃপর বললেন উভয়টিই সুন্দর । তোমরা কুরআন নিয়ে মতভেদ করো না। 
কারণ তোমাদের পূর্বে যারা মতভেদ করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে । 


কিকক কিন হতত৭ এত ইত কত ওঃ তপতৰ কর কল ১৯ ৯৪০ ৪ ৪৯ জএ কুক কব ৯5৬ ৫ ৮৭৯ ০৯৯ ৪৯৯৯ ওত ৯ সির ০ টক ৪৪উত ৯৩৮৬৯৯৩৯৯৯৪ ৪৬৯৩৪ ৪৩৯৩ ৪৯৯৪ ৯০৯৪৩ ৯ক৫৮৯ ০০৪ ৪৯৯ ২৩ তত তত উককউউ ৯০৯ ৮৯৯৯০ তততত ৯ চত২ত২০ ৪০ 


তি £ এর ৮৮ ৯৫১ (৮ ৭০১৩ রি 55 AIS Sf IES; 
EE EP :2842622 Eo 


জি রর 
বাণী । যা নিয়ে এসেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.) | অতঃপর তিনি উক্ত কুরআন 
রাসূলদের নেতা মুহাম্মদ এই -কে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার 
পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন । 


৮41 ৫$539 41৯৪ : অৰ্থাৎ কুরআন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত 

মুহাম্মদ ক্র -এর উপর নাজিল করেছেন। সর্বপ্রথম হেরা গুহায় অতঃপর স্থান কাল পাত্রভেদে কুরআন 
নাজিল করেছেন । উক্ত কুরআন একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার বাণী । এটাই 
আহলে সুন্নত ওয়াল জীমাতের আকিদা । এর বিপরীত বিশ্বীস করা গোমরাহী ও বিপদগামী বৈ কিছু নয়! 
দলিল : 


* আল্লাহ তা'আলা বলেন- 1৫ 61345 & (9 অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তা আরবি 
ভাষায় কুরআন হিসেবে নাজিল করেছি। সুরা ইউসুফ] 


০:৫৮ £ ৮ 


% অন্যত্র আত্াহ ভা'আল| বলেন- 8 OD BS ll SS BU 
04১১১০ 65৫51 অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্ব চরাচরের প্রভু আল্লাহর পক্ষ হর্তে অবতীর্ণ যা হযরত 
জিবাঈল (আ.) আপনার অন্তরে অবতারিত করেছেন। যাতে আপনি ভীতি রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ৪৯ (235 4215 অর্থাৎ অত্যন্ত 
শাক্তিশালী সত্তা জিবরাঈল (আ.) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন । [সূরা নাজমা] 

অতএব সকল মুমিনের সহীহ বিশ্বাস এমনটিই হওয়া উচিত । কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলো বলে 

কুরআন রাসূল ঈ্ট -এর অন্তরে ইলহাম হয়েছে । যা এক রকম কল্পনা, চিন্তা ও ধারণা । যা 
মূলত কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী | এ কারণে তারা ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হলো । 

* রা 


. 4 ০০ নি 4 


৪ শর্ভু এ ৮৮1 


১৫5 ০০ bs SSE LAS Ne 


ALAA ০৮ 293 


৮ 4২ 15559 রি মলয় মুভারেজা। যার পূরবপরের সাথে কোনো সম্রক 


LL Ad 


নেই এটি রাসূল - এর উপর দুরুদ পাঠের অন্তর্গত । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- LENG 
১০০ ৮ সহি ls lel LCL 40 69120 বৰৰ আলাহ ও 
ফেরেশতারা নবীর উপর দরদ গড়েন। হে ঈমানদারগণ তোমরা তীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ কর। 4 “সূরা আহযাব) 
তাছাড়া রাসূল হু বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে তার উপর আল্লাহ তা'আলা দশবার রহমত 


বর্ষণ করে। এই আয়াত ও হাদীসের অনুসরণে উরিউক্ত বাক্যটি রাসূল এ্প্ু-এর উপর দরূদ হিসেবে লিখেছেন। 


ত্র তৃহাবী কব ৯০৪৯৯ ত৭ ১৫০৯ + +৫৭৪ কক বঁব্বাংলা 
আল্লাহ তা'আলার বাণী আনবীয় কথার মতো নয় 


৫০87 92৮50 2১0৩৮ LL TOE, 


০ 


aan ERS ১৭৪০ 


অনুবাদ : মানুষের কথা আল্লাহ তা“আলার কালামের সমান কখনো হতে পারে না । 
আমরা কুরআনকে সৃষ্টি বলব না এবং মুসলিম জীমাতের বিরোধিতাও করবো না। 


শৈ1 410 ৫528. জানত পুগ দা 
ধরনের তুলনা হতে পারে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মাখলুক এক্যবদ্ধভাবে তাঁর কালামের ন্যায় 
কোনো কালাম বানাতেও গারবে না; যার চ্ালেছ সারাহ ডা'আলা নূরআনের অনেক আয়াতে দিয়েছে, 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- in fi sl 2:১৮ 22 4581 ৯৪ 2 sil 
12025165685 51১% অৰ্থাৎ যদি মানব ও জিনৰ্জাতি 
এক্যবদ্ধ হর্ম এই কুরআনের ন্যায় অন্য কোনো গ্রন্থ বানাতে, তবে তারা এর অনুরূপ গ্রস্থ রচনায় অক্ষম 
হয়ে যাবে যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় । _সূরা বনী ইসরাঈল] 


a 


* অন্যত্ৰ আল্লাহ, তা'আলা এ সম্পৰ্কে আরো বলেন - ie pha 1935 J 
24181 ১54 27 ৩0৫৮? অর্থাৎ আপনি 
নদে এন SHOE CLC Ec BENDS UL 
যাদেরকে তোমরা সক্ষম মনে কর। যদি তোমর! [তোমাদের দাবিতে] সত্যবাদী হও ৷ [সূরা হুদ! 
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'ভালা আরো, বলেন (6১৮০ ৮:০০ ৪১১৪ 9$ 
ll ১১ ৮০৫5৫3৫ 1১০১0 1০ ৮ ৯১১০৪ [১5 অৰ্থাৎ তোমরা যদি আমার 
বান্দার উপর যা অবভীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে হয়ে থাক তাহলে তার মতো একটি সূরা 
নিয়ে এসো এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডেকে নাও । -সূরা বাকারা] 
* অন্য আয়াতে বলেন- $৯০০ 4 ১ 1৯০ ১১: (5151 অর্থাৎ আহলে কিতাব তোমরা তার 
(কুরআনের যে কোনো দ্র ন্যায়া ঘতো বক ৰার্লাম নিয়ে এসো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 4 “সূরা তূর] 
উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার কালামের সাথে মানুষের কালাম 
এর তুলনা চলে না এবং এর সমান বাণী কেউ বানাতেও পারবে না । কিয়ামত পর্যন্ত সকল 
মানর ও জিন জাতির জন্য এ কুরআন চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে 
451৯ 4555 93498: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার গুণাবলি যেমন অনাদি ও অনন্ত এবং 
অসৃষ্ট, অনুরূপ কুরআন্‌ও অনাদি, অনন্ত ও অসৃষ্ট ! তা কোনো মাখলুক নয় বরং তাঁর সিফাতে 
কামালিয়ার অন্তর্গত | আর তীর সিফাত মাখলুক নয় একে মাখলুক মনে করা গোমরাহী | 
এটাই সঠিক মু'মিনের বিশ্বাস । এর বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে । 
টা 4454 বু; 41,5: ্স্থকার রে.) এ বাক্যটি দ্বারা ইত করেছেন যে, আল্লাহ 
তা'আলার কালাম মাখলুক নয় একথার উপর সকল মুসলমান তথা সালফে সালেহীনগণ 
ক্বদ্ হয়েছেন । অতএব কালায়ুল্লাহ অসৃষ্ট না বলার কারণে মুসলিম জামাতে বিরোধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং আমরা মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধাচারণ করবোনা । ্ 





আকীদাতুত্ব হৃহাবী 220 .....আরকিবাংলা 
পাপের কারণে কেউ ঈমান থেকে বের হয় না 


$ ০৯৪১ ০422৮) দে ৪১৬ এ) ০৬ ০০1৬ ৮৮9, 


Fo 


245৩০9০316৮ 


অনুবাদ : আমরা কোনো পাপের কারণে কোনো কেবলাপন্থি মুসলমানকে কাফের 
বলি না । যতক্ষণ পর্যস্ত সে গৌনাহকে হালাল মনে না করবে | আর আমরা একথা 
বলি না যে, ঈমান থাকাবস্থায় কোনো পাপীর পাপ ক্ষতিসাধন করবে না ৷ 


81114215843 Yo ys: EH EEE 
প্রবৃত্তির কারণে গুনাহ করে ফেলে তবে তাকে এই গুনাহ করার কারণে কাফের বলা ঘাবে না 
কেননা আল্লাহ তা*আলা বুলেন ০৪০৪০২15655 1৮:৭ it CL 
Ces SLE ০৮১০ 2৯০3৩ ১:15 ও 2০40 2025 
২৫১২০০54591 অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর নিহতদের 
নাবিল রিড গোলামের পরিবর্তে 
গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী । উক্ত বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করবে । যদি তার ভাইয়ের 
পক্ষ হতে কাউকে কিছুটা মাফ করা হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মানুসারে তা করবে । -1সূরা বাকারা] 
উপরিউক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করলেও সে মুমিন 
“থেকে বের হয় না; বরং সে মুমিনের ভাই রয়ে যায় | অথচ হত্যা মহাপাপ । 
সুতরাং এ কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, যেহেতু হত্যার মতো মারাত্মক গুনাহের 
কারণে সে ঈমান হতে বের হয় না; বরং সে মুমিনের ভাই-ই থেকে যায় ৷ সেহেতু তাকে 
88755877575 ie 
* অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বূলেন_ ৫ তা রঃ 
55211721158 ৬৯1০ (1325 অর্থাৎ যদি ভুসিনের 
দুটি দল পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চালায় তবে তাদের দু'দলের মাঝে মীমাংসা করে 
দাও |, নিশ্চয় মু‘মিনরা পরস্পর ভাই ভাই । -[সুরা হুজুরাত! 
উপরিউক্ত আয়াতের মধ্যেও অনুরূপ হত্যার মতো পাপ করা সত্বেও আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে মু'মিন বলেছেন । তাদেরকে ঈমান হতে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি । 
কিন্তু খারেজী সম্প্রদায় কবিরা গুনাহের দায়ে মুসলমানদের কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে এবং 
মু'তাষিলা সম্প্রদায় কবীরা গুনাহের কারণে ঈমান হতে বের হয়ে যাওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী | 
যার কারণে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হতে খারিজ বা বহিষ্কৃত | অবশ্য যদি কবীরা 
গুনাহকে হালাল মনে করে তবে তার ব্যাপারে ভিন্ন বিধান। 
3 (০ ৭15৫ : কোনো ব্যক্তি কবীরাগুনাহকে হালাল মনে করলে তার ঈমান 
থাঁকবে না। হালাল মনে না করে পাপ করলে তা হবে মারাত্বক গুনাহ । 


আকীদাতুতু তৃহাবী ১৬৯, আরবি-বাংলা 


সত টি og eet রা 


GUY ৮০১০৪ 4৬595 55: কোনো মু'মিন ঈমানের সাথে গুনাহ করলে 
অবশ্যই তার ক্ষতি হবে। আর উক্ত ক্ষতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই হবে। এই 
25578755777 


৫ রণ রি 


হর 


৩ পি এ 


* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 44০০4 12১৯৩ SLU SS 
০০১৫1 অর্থাৎ জলে ও স্থলে যে সকল বিপর্যয় প্রকার্শ হয়েছে তার সবকিছুই মানুষের হাত 
অর্জন করেছে। অর্থাৎ সব ধরনের আপদ বিপদই মানুষের কৃত অপরাধের কারণে হয়ে থাকে। 


GLE রি পু পা ৮ GF gr 2 / 


* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১৫2 41005 ৮২১৯৭ 49 ৩০১ ১০ 5 অৰ্থাৎ 
নিশ্চয় যে তার প্রতিপালকের নিকট পাপী হয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম { 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 120151257০8 
রি 1১৪ ৪১২ 0৪১০ ৯৫ (৯৩ অর্থাৎ, যে সরিষা পরিমাণ ভালো করবে সে তা 
দেখবে এব যে সরিষা পরিমাণ মন্দ করবে সে তা দেখবে । 

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে যে পৃথিবীতে কেউ সরিষা পরিমাণ পাপ করলে দুনিয়া ও 

আখেরাতে তার এ শাস্তি ভোগ করতে হবে ।হ্যা যদি তাওবা করে নেয় সেটা ভিন্ন কথা । 

* কিন্তু মুরজিয়া সম্প্রদায় এর বিশ্বাস হলো, ঈমান অবস্থায় গুনাহ করলে তার কোনো ক্ষতি 
বা প্রতিক্রিয়া নেই । তাদের অভিমতের স্বপক্ষে দলিল হলো, কোনো ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় 
সৎকর্ম করলে তার কোনো লাভ নেই | অনুরূপ ঈমান অবস্থায় পাপ করলে পাপের কারণে 
পাপীর কোনো ধরনের ক্ষতিও নেই । পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, ঈমান 
অবস্থায় পাপ করলে তার ঈমানই থাকে না৷ 


এদের জবাব : 


মুরজিয়া সম্প্রদায়ের জবাবে আমাদের বর্ণিত আয়াতসমূহই যথেষ্ট । যদি পাপে কোনো 
ক্ষতি না হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করার অর্থ কী? 


* খারেজী সম্প্রদায়ের জবাবে বলবো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ১৯১2 4101 ও 
2 আশি আনাহ আদা সাত ক অন্ত 


আল্লাহ তা'আলা বলেন- £3১০, ৮2 44০ ১৫৫২ অর্থাৎ তিনি তোমাদের 

পাপকে রহিত করে দিবেন। 
উপরিউক্ত আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, বান্দার পাপ আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবার মাধ্যমে 
ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি পাপের কারণে কুফরি হতো বা ঈমান হতে বের হয়ে.যেত তবে তা 
মাফ হতো না। কারণ কুফুরি শিরকের অন্তত । আর আল্লাহ তা'আলা বলেন- 5১35: 41191 
A 3০44 033 0 ০৪৯২৪ ৭4৮৬৪ ও অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তীর সাথে 
শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন। চুর নিসা! 
অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- $441 ০০৯৪১ (১৮৮৮০ এ 4111 029 
(৫2 50 অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদেরকে 
জাহান্নামে পাঠানোর ওয়াদা করেছেন । সূরা তাওবা] 
সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা খারেজী সম্প্রদায়ের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাঁ প্রকাশ পেল ! 


আকীদাতুতু বৃহাবী..........................১৬২.................................আরবি-বাংলা 
আশা ও ভয়ের মাঝে পূর্ণ জুয়ান 


০:// ০০ শর্ত odor, 


25৯25 (51 তি (Eso ১ 


৮ 5 / 2 ৩৮০৮ 
TES, LSD be NS SS age UU I; 


53% AoA ০ ৫৮৮৮ ০৮ 


LES re ESE Lt 


অনুবাদ : মূ‘মিনদের মধ্য হতে সৎকর্মশীলদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট আশা পোষণ করি যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমরা তাদের 
ব্যাপারে নির্ভীক নই ৷ আর আমরা মু'মিনদেরকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য 
প্রদান করবো না এবং মুমিনদের মধ্যে যারা অসৎ কার্য সম্পাদনকারী পাপী | 
তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি । তাদের ব্যাপারে আশঙ্কাও করি এবং তাদের 


ব্যাপারে নিরাশও হই না। 
কল টু 


eg, td, 


০23০1 ৩25 4155 : যেহেতু আমরা সতকর্মশীল পাপীদের অন্তরের অবস্থা 

সম্পর্কে অবগত । তাই তাদের সৎকর্মগুলো যাতে আলাহর নিকট গুহণীয় হয় এবং তাদেরকে 

ক্ষমা করে দেন এ আশাই আমরা করি । 

* কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- (৫:16 ০৯২৩ sl ৫1 অর্থাৎ নিশ্চয় 
সৎকর্ম অসৎকর্মকে দূরীভূত করে ফেলে বা সৎকর্ম অসৎ কর্মকে রহিত করে দেয়। "সূরা হুদ! 

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 1 19৮72 5115 


SILL UES GH পিল LAID LEED LULL ৬2৫৭ 
অর্থাৎ খারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে জবশ্যই তাদের পাঁপ মুছে দিবো এবং যারা 
আমল করেছে তাদের উত্তম বদলা দিবে | [সূরা আনকাবৃত] 

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় এ কথার প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ক্ষমা করে 
দিবেন । অতএব প্রকৃত মুমিনের জন্য এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ৷ তারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নীমী বা কাফের 
নয় | যেমনটি আকিদা পোষণ করে খারেজী সম্প্রদায় । এমন আকিদা পোষণকারীরা নিশ্চিত 
গোমুরাহী | 

১০৬, : অর্থাৎ খাঁটি মু'মিন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া অনুচিত যে, আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে গুনাহের কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং উচিত হলো এই আকিদা পোষণ করা যে, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের এই গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন | অথবা নিজ 
দয়ার গুণে ক্ষমীও করতে পারেন তবে কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা যাবে না। 
কারণ এর বিপরীত আকিদা পোষণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায় বিপথগামী হয়েছে । 





ক তু তুহাবী পঠিত ৯৩ ত শক ডি «a না 


হা ০০ 


নি হর Kd ১1228 AEE ৮৮০৫ 
৫৪:০1 অর্থাৎ তারা কি আল্লাহর গ্রেফতারি হতে নিশ্চিত হয়ে গেছে? বস্তুত তারাই 
আল্লাহর গ্রেফতারি হতে নিশ্চিত হতে পারে, যারা ধ্বংসের নিকট এসে গেছে। সূরা আ'রাফ] 
১৫5 শব্দের অর্থ হলো গোপন পরিকল্পনা । যে সম্পর্কে আমরা অনবগত | অতএব আমরা 
কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি? 

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৮4১০ :৮০ 582. 18 ০ 25১৫ অর্থাৎ যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন । 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- £৫০ নে? তার ৮42 অর্থাৎ 
আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করবেন । -[সূরা তাওবা] 

* আর এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম সী বলেন- ২1১ ৩০ বক ৫ ৭ 
91 সঃ ৩ এ সু 3 অর্থাৎ রাসূল পরই বলেছেন, আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ 
জান্নাতে নিজ আমলের দ্বারা যেতে পারবে না । বলা হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ প্র 
আপনিও না? তিনি বললেন, না, আমিও নাঁ। 

আর আমরা একথাও জানি না যে, আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন এবং কাকে তার রহমত দ্বারা 

বেষ্টন করবেন । সুতরাং আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি? 

তাছাড়া উপরিউক্ত আয়াতে বলা হয়েছে নিশ্চিত এঁ ব্যক্তি-ই হয় যে ধ্বংসের নিকট । সুতরাং 

সঠিক মুমিনের জন্য নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের আশা করা ও 

তার শাস্তিকে ভয় করা | 

(1 48:55 95 4438 2 অর্থাৎ আমরা কারো জন্য নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করি না যে, 

সে জান্নাতী । কারণ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলাই ভালো জানেন ৷ আর ধারণা বশত বা 

বত গতর কের গহ মর ক | 

ষ্ঠ যেমন তিনি বলেন- (15 441 1 02 -$3 9 অর্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান 
নেই সে সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়োনা ৷ [সূরা বনী ইসরাঈল] কারণ কোনো কিছু জানা 
ব্যতীত বলে দেওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে । 

* হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ক্লু -কে মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ লস তারা কি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে? জবাবে 
তিনি বললেন- Ei 1১১৮৫ ৮711 211 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাদের 
কৃতকর্ম সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত । বুখারী, মুসলিম] 

উপরিউক্ত হাদীস ও আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কারো ব্যাপারে মুক্তি বা ধ্বংস দ্বারা 

জাহান্নামী ও জান্নাতির ফায়সালা দেওয়া জায়েজ নেই । তাছাড়া সম্ভাবনা রয়েছে পাপী ব্যক্তি, 
ভুল ইবাদতকারী তার জন্য ক্ষমার ফায়সালা করে রেখেছে । তাহলে কীভাবে ক্ষমা না পাওয়ার 
সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে? 

তাছাড়া গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য দশটি কারণ রয়েছে যেমন- ১. তওবা,২. ইস্তেগফার, 

৩. সৎকর্ম, ৪. মসিবত, ৫. কবরের ভয়, ৬. হাশরের ভয়, ৭. মুমিনের দোয়া তার ভাইয়ের জন্য, 


নাহ রা 22 টি আরা বংলা 


৮. সুপারিশকারীদের সুপারিশ, ৯ ৯. » এবং দয়াময় আল্লাহর ক্ষমা, : ১০. ১, আল্লাহ তা'আলার কোনো 
সৃষ্টির প্রতি দয়া করার কারণে ৷ এ গুণগুলো পাওয়ার কারণে তাকে মাফ করে দিবেন । জানি 
না উক্ত ব্যক্তির মধ্যে এগুলোর কোনটি বিদ্যমান ছিল এবং কোনোটি ছিল না! হতে পারে 
কোনোটিই ছিল না যার কারণে সে জাহান্নামী । অতএব সঠিক মুমিনের জন্য উচিত নয়, 
' কারো জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করা । 

চি 1554787 77 


eo 2/2: 


CAE lll SRE 


মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। _সূরা তাওবা] 
* অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 49 ৩১2 ০8 ৫২৯31 ৫ 51 নিশ্চয় 
মুত্তাকীরা জান্নাতে ও নিয়ামতে থাকবেন |? “সূরা তুর] 


্ অন্যত্র আল্লাহ তা আলা আরো বলেন” 
GS ৩২১৮১ ১ (632 ০ ১৯০ i> ৯ ০৮০4 ৪৯০ 20142 


EH 1৮৮ 


15550 58 43504 40 65 9654 ১45 9৯ 282045 55 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যার 
পাদদেশ দিয়ে ঝরনা প্রবাহিত হবে । এর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে । আরো ওয়াদা রয়েছে 
জান্নাতে আদনে উত্তম বাসস্থানের । আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো সর্বাপেক্ষা বড় । এটা হলো শ্রেষ্ঠ 
সাফল্য । [সূরা তাওবা] 
অনুরূপ মুনাফিক ও কাফেরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন। 
না যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন JE Gs El ADIs Gail রা 

1:25 7$1 ০৪ ০: নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম গহ্ররে থাকবে । আর 

তাদের জন্য আপনি কোনো সাহায্যকারী পাবেন না । -সূরা নিসা] 


* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- J LES IG ed 14:85 3300 


UNE bs CEL DY BS £40 ০-23 অৰ্থাৎ যারা কুফরি 
করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি তাদেরকে সেখানে মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া 
হবে না । ফলে তারা সেখানে মারাও যাবে না এবং তাদের আজাবও হাঁস করা হবে না। 


এরপই প্রত্যেক কাফেরকে প্রতিদান দিব | 


A eA ER 


Mi Haig 41,5: অৰ্থাৎ এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই । একজনের কিছু 


হলে অপরভানের তাতে দুঃখ হওয়া চাই.) কারণ রাসূল ভট্ট বলেছেন” £০ Le SS ০ 
US SLE] El) SIAC ১) 4৫ 4৫০ অর্থাৎ একজনর মাথায় ব্যথা হলে তার 
পূর্ণ শরীর ব্যথা করবে এবং একজনের চোখ ব্যথা হলে তার পূর্ণ শরীর ব্যথা করবে । এটাই 
হলো প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন | তাই এক মুসলমানের গুনাহের জন্য অপর মুসলমান দুঃখে 


দুঃখিত হয়ে তার জন্য আল্লাহ তা“আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে । 


আকীদাতুতু তৃহাবী......................... ১৬৫... তানি -বাংলা 


৮ /€ Is ৩ কঃ 


* এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- USL os br is 
SE Ll 3s YS UPL (698০০ ৮2৯11 ২1৯১১ 1১51 
(:৯-3% 49 05 0451 (5৮0 অর্থাৎ যারা এদের পরে আসবে তারা বলবে, 
প্রভু হে! আমাদেরকে এবং আমাদের এ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করো, যারা ঈমানের 
সাথে অতীত হয়েছেন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কুটিলতা রেখ না! হে 
আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আপনি দয়ালু পরম করুণাময় | 

অতএব প্রত্যেক মুমিনের জন্য উচিত হলো, তাদের অতীত হওয়া মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ না 

রাখা; বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা । কারণ হতে পারে তাদের তাওবা অগ্রহণযোগ্য | 

যার ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়নি । ্‌ 


তু পর্ণ এ) তা পারত 


le Fai, 455: সত্যিকারের মুমিনগণ সর্বদা গুনাহগার মুমিনদের জন্য সংশয়ে 
থাকেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। কারণ হতে পারে তাকে ক্ষমা করা হয়নি | 
কিংবা তার তওবা কবুল হয়নি । কারণ এটি একটি গোপনীয় বিষয় । যা সম্পর্কে আমরা 
অবগত নই | সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হলো, আল্লাহ তা'আলার রহমত তার জন্য আশা করা 
ও আজাবের ভয় করা । এক্ষেত্রে কোনো অকাট্য ফয়সালা না দেওয়া হলো অধিক যুক্তিসঙ্গত । 


odd ৮৮৫5 ৮৮ 


(৫০১৪৭ ২১ 41১৪ : আল্লাহ তা'আলা তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার জন্য আদেশ 
করেছেন । এ কারণে সঠিক মু'মিনরা সর্বদা পাপী সৎকর্মশীল্দের জন্য নিরাশ থাকে না, বরং 
স্ব্দা আশা করেন ষে, আবহ তা'আলা তাদেরকে কমা করে দিবেন এবং তাদেরকেও দা করবেন । 
75775575577 ৫1 4101 ৮০৩ ৪1১০২ 

০৯৯। Ll 2155 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর 
রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবগুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় 
তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময় ৷ [সূরা জুমার] 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- (১১০০৫ 21410 Css be VALS 
6992401 (51 বু < অর্থাৎ তোমিরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না । আল্লাহর 
রহমত হতে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। [সূরা ইউসুফ! 
সুতরাং যারা মু'মিনদেরকে চির জাহান্নামী মনে করে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ থাকে, 
তারা গোমরাহ ও পথত্রষ্ট । তাই আমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবো না; বরং আশা 
করব ও ভয় রাখবো । 


৯২৯ ০০5৯ লতন শতক ৩৯৯ বত কত ৩৪৪৩৯ ৯৯৪৮৯৯ ১৪৪৪৩৯৮৮১৩৭ ত তত ত৯৯ ৯০৮৯৩ ৮ততক৫ ৫০৯ তি ২ কতক ৯৯ ৪৩৯৯ ০৮৯৫৬ হত তক তত ক উজ তি ৪ তত ২2৫৯৪ উসর হর তত ক ৪৪৪5৯ ৪৪৩৪৪৫৪৯৫৫০ তর তক তত হত সম সজকতচ 


(৪৮8৮ লিউ) হে ৯৯৮৩৪৩৯০০৩৯, 


5 Z পণ পর শর্ত 


১১৭১১ (১৮০০ 31৩010৫5৯06 54520557959 


অনুবাদ : নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বহির্ভূত দুটি পন্থা । 
আর কিবলাপস্থিদের জন্য এ দুয়ের মাঝামাঝি সত্যের পথ নিহিত রয়েছে । বান্দা 
ঈমান হতে বের হবে না। কিন্তু এসব বিষয় অস্বীকার করার কারণে বের হবে 
যেগুলো তাকে ঈমানের আওতাভুক্ত করেছে ।' 


১3, $০১১ 493: অৰ্থাৎ আল্লাহর শান্তি ও নারাজি থেকে একেবারে ভয়হীন নিশ্চিন্ত 
থাকা এবং তার রহমত ও দয়া হতে আশাহীন নিরাশ হওয়া শরিয়তের পরিপন্থি পথ । এ দুটির 
কারণে মুমিনগণ বিপথগামী হয়ে যায় । কেননা এমনটি করা কাফেরদের কাজ । 

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ১৪:০৯৭। (৬৪1) 41 all 34% 250 59 অর্থাৎ 
আল্লাহর কৌশল হতে একমাত্র ক্ষতিথিস্ত জাতিই নিশ্চিত থাকে । - _[সুরা আ'রাফ] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ০১ ০433 33) 22125 
(১১11 sl ৫ | Cos ? অৰ্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় 
আল্লাহর রহমত হতে এর্কমাত্র কাফের জাতিই নিরাশ হয় । সুরা ইউসুফ] 
সুতরাং মু'মিন এ ব্যক্তি, যে আশা ও ভয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে পারবে । সে একেবারে 


নিরাশও হবে না এবং একেবারে নিশ্চিন্তও থাকবে না। 
* আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে মু'মিনের জন্য বলেন- di 


6৫৫5৮ ৮59 ৮৮৮ ন LIL 2/ Cap ১ 

4৯১ ০৯৯৯১, LL LN ET A 0৮৯5526১১72 5৮1 
414% 5951455 অৰ্থাৎ তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের 
পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল? 


তারা তার রহমতের আশা করে আর সাথে সাথে তার আজাবকে ভয় করে । 


[সূরা বনী ইসরাঈল] 

* অন্যত্ৰ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- Ire eal ১৪ বিকল Bt 
০৮১ ২5১5 ৫5 অৰ্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হর্তে পৃথক হয় এমতাবস্থায় তারা 
তাদের প্রভুকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকছে । [সূরা সেজদা] 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 11 20 35 5৯ ০2 


৮:০2. ৮4 ৪৫5 


2০ ডি ২১৯৮2 ৪১১7 5 EL অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে 


আকীদাতুত হবা টি আনি 


সেজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের আশা করে এবং তার প্রভুর 

রহমতের আশা করে। [সূরা যুমার!] 

অতএব সঠিক মু'মিন সম্পূর্ণরূপে ভয় হতে নিশ্চিন্ত ও রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না। 
৯1৮25556501 ৫3১০5 495: অৰ্থাৎ আহলে কিবলা ও সত্যিকারে মু'মিন পূর্ণরূপে 
আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা করতে পারে না এবং এ থেকে নিরাশও হতে পারে না আর 
তার আজাব হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে না । আবার নিশ্চিত জাহান্নামী বলেও রহমত হতে 
হতাশ হতে পারে না; বরং রহমতের আশা, নিরাশী, আজাবের ভয় ও অভয় এর মাঝামাঝি 
হতে হবে । এর বিপরীত হলে নির্ঘাত সে বিপথগামী হবে এবং সে ভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে । 
33411 (325 ১ 453: এ বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) খারেজী ও মুতাষিলা সম্প্রদায়ের 
আকিদার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন । কারণ কোনো খুমিন গুনাহে লিপ্ত হওয়া | যেমন: মদপান, 
জুয়া খেলা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ও হত্যা করা ইত্যাদি কার্ষ সম্পাদন 
করার কারণে তারা ঈমান থেকে খারেজ হয়ে গেছে একথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মনে 
করে না । তারা অবশ্যই তা মারাত্মক গুনাহের কাজ বলে মনে করেন । আর বান্দা এ সকল 
গুনাহের যে কোনো একটির জন্যেই জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী হয় এবং তা তাওবা ছাড়া 
ক্ষমাও হয় না ৷ কিন্তু যদি উক্ত গর্হিত কাজকে তারা হালাল মনে করে সম্পাদন করে তাহলে 
সে কাফের হয়ে যাবে । এ ছাড়াও সে যদি নবী করীম এই -_কে দোষারোপ করে, শিরক করে, 
প্রতিমা পূজা করে, মাজারে গিয়ে কবরবাসী থেকে সাহায্য চায় তবে এসব গুনাহের কারণে 
ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে । তখন তাকে পুনরায় কালিমা পাঠ করে মুসলমান হতে হবে। 
কিন্তু খারেজী ও মু'তাষিলা সম্প্রদায় মনে করে প্রথমোক্ত গুনাহের কারণে মানুষ ঈমান হতে 
বের হয়ে যায় । এমতাবস্থায় মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। 
অবশ্য দলের মধ্যে পার্থক্য হলো এ ধরনের গুনাহের কারণে খারেজীরা কীফের বলে । আর 
মুতাখিলারা কুফর ও ঈমানের মধ্যবর্তী স্তর তথা ফাসেক মনে করে । 


তাদের জবাব : 


তাদের জবাবে আমরা বলবো, ইসলাম হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের সমন্বয় । আর কুরআন ও 
হাদীস এ ধরনের গুনাহগারকে কাফের বা ঈমান থেকে বের হওয়ার কথা বলেনি ! তাই তাদের 
বিশ্বাস ভ্রান্তই হবে। 


আকীদাতুত্ত তৃহাবী.............................১৬৮................................আরবি-বাংলা, 
দশম পাঠ 
ঈমানের অর্থ 
ঠা ৮৮৫ oll ৩৮০৫১ LL 9৮8১ LDS 
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অনুবাদ : ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি, আন্তরিক সত্যায়ন এবং একথা স্বীকার 
করার নাম যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা কিছু অবতরণ করেছেন এবং রাসূলক্ই 
থেকে যেসব বিধান ও বক্তব্য বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো চিরসত্য । 


(5 4১৪ : গ্রন্থকার (€র.) এখানে ঈমানের আলোচনা শুরু করেছেন । উক্ত গ্রন্থের 
ভূমিকায় ঈমান সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সেখানে দেখে 
নেওয়া যেতে পারে । নিমে এ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা হলো- 

উমোন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ : 

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মাতুরিদী (র.)-এর মতে, ঈমান বাছীত তথা অবিমিশ্র | 
অর্থাৎ ঈমানের মৌল তত্ব শুধু আন্তরিক বিশ্বাসকে বলে । এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি বিধান 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মৌখিক স্বীকার করা শর্ত । 

* ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, আমল ঈমানের পরিপূরক অংশ । 

* কতিপয় আলেম বলেন, আন্তরিক বিশ্বীস ও মৌখিক স্বীকার এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা দীনের 
কাৰ্যসমূহ সম্পাদন করাকে ঈমান বলা হয় । 

* গ্রন্থকার (র.) বলেন, মৌখিক স্বীকার, আস্তরিক বিশ্বাস এবং শরিয়তের এসব বিধি বিধানকে 
আন্তরিকভাবে সত্য মনে করা যা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী শু 
থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । 

*  সু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, ঈমানের শক্তিশালী অংশ হিসেবে সুগঠিত অংশ 
তথা জুযয়ে মুকাওইমাকে বুঝায় । 
অতএব তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী গুনাহ করা এবং আমলে ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে মু'মিণ 
ঈমান হতে খারিজ হয়ে যাবে | যদি এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি মারা যায় তবে সে চির 
জাহান্নামী বলে বিবেবিচত হবে | 





তাদের জবাব : 
আমরা তাদের জবাবে বলবো, আল্লাহ তা'আলা হত্যার মতো কবীরা গুনাহে লিগু ব্যক্তিকে 
মুমিন এবং মুমিনের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন । যদি সে মু'মিন না হতো তবে তাকে এরূপ 
আখ্যা দেওয়া হতো না । কারণ মু'মিনই মু'মিন এর ভাই হয় | কাফের কখনো মুমিনের ভাই 
হতে পারে না। 
ll 081 ০ 4111 0৮ 0 2৫ 26 2 অর্থাৎ সঠিক মু'মিন হতে হলে 
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল বিধি বিধান মেনে নেওয়া ও সেই অনুপাতে জীবন চলা 
অত্যাবশ্যক । আর সকল বিধি বিধান অবতারিত হয়েছে হযরত রাসূল শ্রুহুই -এর উপর । যা 
আমরা কুরআন রূপে জানি ও মানি । আর প্রকৃত মু'মিন হতে হলে অবশ্যই কুরআনকে 
আল্লাহর বাণী হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হবে । এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করা যাবে না। 
কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- 28620 ৫5 425 09890 ৫93 অর্থাৎ 
এটি এমন গ্রন্থ, যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক ৷ 
সূরা বাকারা] 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন_ 431 ০ 54555 935 ০৮৮02114388 
অর্থাৎ কুরআনের সামনে কিংবা পিছন হতে বাতিল এসে মিশতে পারবে না তথা 
কুরআনের সাথে একত্রিত হতে পারবে না । সূরা হামীম সেজদা! 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ৫156 ৫ 4০0 এ ভি 
59712 অৰ্থাৎ এই কুরআন পবিত্রময় যা আমি অবতরণ করেছি। তোমরা কি ভা 
আনিকার? [সূরা আম্বিয়া] 
অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে সে প্রকৃত মু'মিন নয়; 
বরং সে কাফের হয়ে যাবে । [আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন!] 
৯1/54/05৫2 05 Ul: অর্থাৎ শরিয়তের সকল বিধান দুইভাবে 
প্রমার্ণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক. কুরআন, দুই. হাদীস | কুরআন হাদীস উভয়টিই ওহী । 
এতে কোনো সংশয় বা সন্দেহ নেই । পার্থক্য শুধু উভয়টির মাঝে এতটুকু যে, কুরআন হলো 
ওহীয়ে মাতলু এবং হাদীস হলো ওহীয়ে গায়রে মাতনু। কিন্তু উভয়টিই ওহী । আর সব. 
বিধিবিধান বিশুদ্ধতম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং আমরা উভয়টিকেই ওহী হিসেবে 
মান্য করি । 
কেননা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন এ পু] 55 01 ও] ০৫ (3৮৫2 23 
১5 অৰ্থাৎ তিনি [মুহাম্মদ পুর প্রবৃত্তির তাড়নার কথা বলেন না । কুরআন ওহী, যা 
প্রত্যাদেশ হয় । [সূরা নাজম] 
যেহেতু তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না তাই তার হাদীসও ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
আর তার হাদীসকে ওহী হিসেবে মান্য করাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । 
উপরিউক্ত ইবারতটুকু গ্রন্থকার রে.) এ সকল ভ্রান্তদের মুখোশ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 
ইস, আকীদাতুত্ত ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ১২-ক 


আকীদাতুতব তুহাবী ১৭০, আরবি-বাংলা 


যারা হযরত নবী হুনু [এর হাদীসকে ওহী তথা অকাট্য দলিলরূপে মেনে নিতে নারাজ বা 
অপ্রস্তুত । এমনকি যারা কুরআনকেও পর্যন্ত ওহী ও দলিল হিসেবে মেনে নিতে অসম্মত । 
যেমন- জাহমিয়্যাহ, রাওয়াফেজ ও মুতাধিলা সম্প্রদায় । 
হযরত রাসূলে কারীম, উর এর হাদীস ওহী হওয়া, সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে 
বলেন- 842 58১19 8 (2 অর্থাৎ রাসূল পু 
যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর! 
উপরিউক্ত আয়াত হতে দুটি জিনিস বুঝা যায় । যথা- ১. আল্লাহ তাআলার নবী হযরত 
মুহাম্মদ কই -এর হাদীস দ্বারা যে সকল বিধিবিধান সাব্যস্ত হয়েছে তা অকাট্য | ২. তিনি যা 
বলেছেন বা তার যে হাদীস দ্বারা বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তা ওহী । কারণ তা যদি ওহী না-ই 
হতো তাহলে তার আনীত বিষয় বা তার বলা বিষয়কে গ্রহণ করার আদেশ দিতেন না! 
এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন- ৩৫ SST 015 
el 110 i অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে 
আপনি মানুষকে তাদের রতি অবারিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারেন | সূরা নাহল] 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ১০৫ 212 ১১৭ চা 


Et ৮৪৫ SES এ ০১০ 3 ETE ie এ 1১42৬ 
410 Lag € চর অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং 
হযরত মুহাম্মদ ভারি উনি করেছ আর 
তা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে চিরসত্য, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল পাপ মোচন 
করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন। _[সূরা মুহাম্মদ] 
সুতরাং রাসূল প্ই -এর সকল আনীত বিষয় ও আদেশ-নিষেধ ওহী হিসেবে আমাদের 
বিশ্বাস করা জরুরি । অন্যথায় প্রকৃত মু'মিন হতে পারব না। 

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 9৮25-84-৬5 ও চিক 
১১০০০ ১৪১৮ 261 65৫2 ০ (16 $19255 অর্থাৎ আঁল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
শুরু কোনো কাজের আদেশ করল, কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন 
ক্ষমতা নেই যে, রান হর হাতত 


226৫45৮০৯০৮ 3 24 2 পা্ণি 4 


* হযরত রাসূল ও ক বলেন_ ESE AAS LEASE 
এ ০১৯ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার চাহিদা আমার আনীত বিষয়ের অনুগত না হবে । 


২০৩৭ ১৩ তি ক ৭ ও সত ৪০০০০ কত হজ উই ও উকি উস জজ কউ উজ কত ও হঠ এ ৯এ ৪৪ তত ত৯ ৪৪ কত তত ৯৯১৫৯১৩৪৩৯৯ ৯৯ক কত্ত ত ৪৯5 ৯৪৩৩৯ ত৯৯৯৩ ৯৫৯৯ ৯৯৯৩ ৪২৫ শত ৪৯৯০ তত ৯৩৯৭ কিরন তক ৯তজ৯ ৯৬ ৪৫ 


DLE ০9 ৮৮৮ AO OA 


2৮৮০0 PSOE TET “ll 2 uh 1s ৩৮, 
বি ৪৮৪2 8210 


অনুবাদ : ঈমান এক জিনিস | ঈমানদারগণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান । তবে তাদের 
মাঝে প্রকৃত পার্থক্য তাওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা ও উত্তম বস্তু আীকড়ে ধরার কারণে হয়ে থাকে । 


AD) 
4 এখানে ঈমানের মৌলিক বিষয় বলতে যেসব বিষয়ের উপর ঈমান 
আনা একজন মুমির্নের জন্য ফরজ, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ এক, মুহাম্মদ ধু 
শেষ নবী, তাকদীর, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ঈত্যাদির প্রতি ঈমান আনা । ঈমান এবং ঈমানের 
মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সকল মুমিন এক সমান । কেউ কারো উপর মর্যাদায় ঈমানের ক্ষেত্রে 
উন্নত নয় । তবে হ্যা যখন কোনো মু'মিনের মধ্যে তাকওয়া, খোদাভীতি, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও 
সৎকর্ম বেশি পাওয়া যাবে তখন সে অবশ্য অপর মু'মিন হতে মর্যাদায় উন্নত বলে পরিগণিত হবে। 


৫৮ 1 2 


র্‌ কেননা স্বয়ং আল্লাহু তা+আালাই এ সম্পর্কে বলেছেন si ৫৭ 591 7 
রি 6১৬ ৩০৪৮০ 66৮৩ এ «id MES ১১০১ 05145 ৬ Eis 
টি? (6৯11 5 475 এ ০১৪ সি i ্বাৎ আমি এঁসব 
লোককে কিতাবের অধিকারী করেছি, যাদেরকে আমার বান্দাদের মধ্য হতে মনোনীত 
করেছি । তাদের কতেক নিজের উপর অত্যাচারী, কতক মধ্যপস্থা অবলম্বনকারী এবং 
কতক আল্লাহর আদেশে কল্যাণের পথে অগ্রগামী | এটাই সেরা অনুগ্রহ | [সূরা ফাতির] 
উপরিউক্ত আয়াতে জালেম বলতে এ সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ফরজ ও 
ওয়াজিব কাজে ক্রটি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে হারাম কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে । 
*  মধ্যগন্থাবলষনকারী বলতে এ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি ফরজ ও ওয়াজিব সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ 
সকল কাজ বর্জন করে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মোস্তাহাব ও সুন্নত বর্জন করে এবং মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে । 
* আর সংকর্মে অগ্রগামী বলতে বুঝানো হয়েছে এ ব্যক্তিকে, যে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত ও মোস্তাহাব বিষয় আদায় 
করার সাথে সাথে হারাম, মাকরূহে তাহরীমী, তানযিহী হতে মুক্ত থাকে । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুবাহ (তথা 
অবৈধ সমান এমন) কাজ ছেড়ে দেয় উত কাজ ব্যাপৃত ও হারাম হয় কিনা এই সন্দেহের কারণে। “ইবনে কাইীর| 
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- $ ০১113 ৫১২: 6244 05388 
(১:৫২ অ্বাৎআপনি বন যারা জানে এবং যারা জঁ না তাঁর কি সা দর সূরা যুমার] 
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ৯০১ (11 বি ০2১1 অর্থাৎ 
যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন । সূরা মুজাদালা] 
উপরিউক্ত আয়াতত্রয় প্রমাণ দিচ্ছে যে, ঈমান ও তার মৌলিক ক্ষেত্রে সকলে সমীন | তবে তাকওয়া, জ্ঞান 
ও সৎকর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কম-বেশি হতে পারে যেমন অস্তিত্ব এক বস্তু কিন্তু অস্তিত্প্রা্ত অনেক | 
আলো এক কিন্তু আলোপ্রাপ্ত অনেক ! অনুরূপ ঈমান ও তার মৌলিক বিষয় একবন্ত, কিন্তু মু'মিন 
অনেক এবং এদের মধ্যে সৎকর্ম, জ্ঞান, কু্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও তাকওয়া ইত্যাদির কারণে 
মর্যাদায় উন্নীত মু'মিন অনেক থাকতে পারে । এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস | 
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অনুবাদ : মুমিনগণ প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার বন্ধু । তাদের মধ্যে আল্লাহর 
নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে তাকওয়া ও মা‘রেফাতের মাধ্যমে তার অধিকতর 
অনুগত এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী | 


শু 2৭6, 
| রী প্সািক আলোচনা পি 


বাতা 41,4: অৰ্থাৎ মুমিনগণ আল্লাহর ওলী বা বন্ধু । এ গুণের ক্ষেত্রে 
কেউ কম বেশি নন ৷ নিয়ে ওলী-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 


ওলীর পরিচিতি : 

$ -এর আভিধানিক অর্থ: 5 শব্দটি 4৫ -এর ওজনে 255, -এর একবচন । অর্থ 

হলো- ১১1 (প্রিয়জন) ৯12 (মালিক) LA (বন্ধু) ৫২৮৮1 (অনুসারী) 

০1 (সাহায্যকারী) ইত্যাদি । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল্লামা তাফতাযানী (র.), বলেন- Ulises ALi 3 ALD 
৬৫ ০23 | ৮০৮৮] 02 ৩০৫৫৫ ০৫448 All 
5545 sill Ll ওলী বলা হয় ওঁ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহর অস্তিত্‌ 
জাত ও সিফাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞনি লাভ করে যথা সাধ্যানুযায়ী তার আদেশ নিষেধ মান্য 
করে ইবাদত করে | 

কেউ কেউ বলেন- 28১০০ ১ ৪ ৯১৫ ০৮ $৯ 82১4 অর্থাৎ ওলী বলা 
হয় ওঁ ব্যক্তিকে যিনি রাসূল নন -এর আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী আল্লাহর ইবাদতে 
নিজেকে নিমগ্ন রাখেন । 

৩. কেউ কেউ বলেন- ওলী বলা হয় এ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব, সত্তা ও সিফাত 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতঃ যথাসাধ্য তার ইবাদত করেন । আর যাবতীয় গুনাহ ও 
কুপ্রবৃত্তি হতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকেন । | 
এখানে বুঝার বিষয় হলো দুটি | যথা- ১. আল্লাহ তা“আলার ওলী হওয়া এগুলো সকলের 
ক্ষেত্রে সমান । ২. ওলী-এর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে । 

* ওলী হওয়ার গুণের ক্ষেত্রে সকল মু'মিন এক | এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা টন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ssid Ss LS 192৭ ৫১৫1 05 4411 


৮,725 PSF APA ওপর 
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তত ভৃহাবী ৮ ১৭৩ fl আরবি- বাংলা 


_ বন্ধু। তাদেরকে তিনি অন্ধকার হতে আলোতে বের করেন। আর কাফেররা হলো 
শয়তানের বন্ধু । শয়তান তাদেরকে আলো. হতে অন্ধকারে টেনে নেয় ॥ [সূরা বাকারা] 
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* অন্যত্ৰ আল্লাহ্‌ তা'আলা] বলেন, 7 ০১১ 754০ Al 555 2 
(5550 ৫5 11 Aa la Es (5341 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা ও তাঁর রাসূল তোমাদের ও যারা ঈমান এনেছে, নামাজ কায়েম করেছে ও 
জাকাত প্রদান করেছে এমতাবস্থায় তারা রুকু‘কারী তাদের বন্ধু । সূরা মায়েদা! 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 0 1243411401 0431 অর্থাৎ 
যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা (ওদের তুলনায়) বহুগুণ ৷ (সূরা বাকারা] 
উপরিউক্ত আয়াতত্রয় এ কথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধ 
এবং আল্লাহও তাদের বন্ধু । এক্ষেত্রে সকলে সমান । 

* কিন্তু তাদের ওয়ালায়াত-এর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে । অর্থাৎ মুঁমিনগণের মধ্যে 
থেকে কেউ কেউ পরিপূর্ণ ওলী । আবার কেউ অসম্পূর্ণ ওলী | এর কারণ হলো মুমিনদের 
মধ্যে কেউ পূর্ণ সৎকর্মশীল, কেউ অপূর্ণ । কেউ পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বনকারী, আবার কেউ 
অপূর্ণ । কেউ মা'রেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুগত, আবার কেউ অপূর্ণ ৷ কেউ 
কুরআনের পূর্ণ অনুসারী, আবার কেউ অপূর্ণ ৷ তাই এই সমস্ত পার্থক্য দেখা দিয়েছে । 
সুতরাং যিনি সৎকর্ম, তাকওয়া, মারেফাত ও কুরআনের ক্ষেত্রে এবং আদেশ নিষেধ মান্য 
করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্ক । সে পরিপূর্ণ মুমিন ৷ যার কারণে আল্লাহর নিকট তার 
সম্মানও পরিপূর্ণ । 

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- £450 {০15,41 £1 অৰ্থাৎ আল্লাহর নিকট 
তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত এ ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে বেশি তাকওয়া 
অবলম্বনকারী | সূরা হুজুরাত] 
পক্ষান্তরে যারা উপরিউক্ত ক্ষেত্রে অপরিপূর্ণ তারাও মুমিন ৷ কিন্তু তাদের মর্যাদা আল্লাহ 
তা'আলার নিকট কম । পার্থক্যটি এখানেই প্রকাশ পায় । 

ওলীদের সুসংবাদ 

আরাহর ওলী তথা বু দুনিয়াতে যে কমিযাব আখ্রোতেও সফল । যেমন আন্যহ 
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তা'আলা বলেন-। CEILS pA NS 55 55 41255 ৩1 4 
(3455 4 5841 এ ১5511 Bd SEEN GEE LASS GE 
“lil 5140 অৰ্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা*আলার ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং 
কোনো চিন্তাও নেই । যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব ও 


আখেরাতের জীবনে রয়েছে সুসংবাদ । আল্লাহর কালিমার কোনো পরিবর্তন নেই। [সূরা ইউনুস] 


আকাদাতত্ত্ তৃহাবী ১৭৪ আরবি-বাংলা 
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অনুবাদ : আর ঈমান কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখার নাম ৷ যথা- ১ আল্লাহ 
তা'আলার প্রতি, ২. তার ফেরেশতাকুলের প্রতি, ৩. তীর অবতারিত কিতাবসমূহের 
প্রতি, ৪. তার রাসূলগণের প্রতি, ৫. কিয়ামত দিবসের প্রতি, ৬. মৃত্যুর পর পুনরায় 
জীবিত করার প্রতি, ৭. ভালো-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ত তাকদীরের প্রতি । আমরা 
উপরিউক্ত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি । আমরা তার রাসূলগণের মাঝে কোনো 
পার্থক্য করি না; বরং সকল নবী ও তাদের আনীত বিষয়কে স্বীকার করি । 


EN 82814 42 অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনের জন্য সাতটি বিষয়ের উপর 
ঈমান রাখাঁফরজ । এগুলোর প্রতি ঈমান না রাখলে কেউ মুমিন হতে পারবে না; বরং সে 
কাফের বলে গণ্য হবে । কারণ এ সবগুলো হলো ঈমানের রোকন । আর রোকন ছাড়া কোনো 
বস্তুর অস্তিত্ব লাভ হয় না । নিয়ে পর্যায়ক্রমে দলিলসহ পেশ করা হলো- 

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা যে, তিনি এক । আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজেই বলেন- £০1, {| (44119 অৰ্থাৎ তোমাদের প্রভু এক । $ $1 (0 04% 
54 411 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই । 

২. তার ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা | এদের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে । 

৩. তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা । 

৪. তার প্রেরিত সকল রাসূলগণের উপর ঈমান আনা । 
এই চারটি বিষুক প্রতি ঈমান,আনা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা, পরি কুরআনে বলেন; 


SL SEES <3 55 অৰ্থাং রাসূল ও মুমিনগণ ঈমান এনৈছেন যা কিছু তার 
প্রতি অবতারিত তীর প্রভুর পক্ষ হতে । প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি এবং তীর ফেরেশতা, 
প্রেরিত রাসূলগণ ও অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে। -[সূরা বাকারা] 
৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা, যে দিবস হবে ৫০ হাঁজার বছরের দীর্ঘকাল, যেদিন 
আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলকে উত্তম প্রতিদান এবং পাপীকে শাস্তি দিবেন | সেদিন তিনি 


হি ৯কর ২ কক জর্জ তজজঞত তব SE: বরা, 


জবর বর কপ তা 
£94552 14345305 অৰ্থাৎ তারা আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী । সূরা বাকারা] 

৬. ভালোমনন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা । যেমুন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-০% 49 
(645০ ৬506 201 অর 12 4 ৮৫৮৪ অর্থাৎ আপনি বলুন, আমাদের নিকট 
কোনো কিছুই পৌছবে না তবে যা [পূর্ব থেকো আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন 
(শুধু তাই পৌঁছবে) । [সূরা তাওবা] 
উপরিউক্ত সবকয়টি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নিমে পুনরুখান সম্পর্কে 
আলোচনা হলো । 

৭. সকল জীবন মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে পূর্বের আকৃতিতে জীবন 
দান করে উঠাবেন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো- 

৩২3 -এর পরিচিতি : 

৩০ -এর আভিধানিক অর্থ : ৬৪, ০এর আভিধানিক অর্থ হলো- ০৯3 (জীবন দান 
যা 12১ (জাগ্রত করা) ৫৮০) { (পাঠানো, উত্তেজিত করা) এখানে তা পুনরায় জীবন 
দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. রায়েদুত তুল্লাব গহুপ্রণেতা রে.) বলেন- 11252 
sy অর্থাৎ 42:16 শব্দের অর্থ হলো মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানবকুলকে 
পুনরায় জীবিত করা । 

২. আল্লাম তাফতাজানী (র.) বলেন- 6 EE LS Urea ৪ 
00058 25 লিজা 58 9. ১৬২০ অর্থাৎ বা'ছ 
বলা হয় আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তিকে কবর হতে তাদের মূল আকৃতি তথা তথ্অঙগ 
প্রত্যঙগসহ উত্থান করা ও তাদের মাঝে পুনরায় আত্মা প্রদান করাকে । পুনরুখানের সময় 
হলো কিয়ামতের দিন । অর্থাৎ পুনরুখান করেই কিয়ামত দিবস আরম্ভ হয়ে যাবে | 


পুনরুখান অস্বীকারকারীর হুকুম : 
আল্লামা লোকমান নাসাফী (.) বলেন- ৫ ৫৮১1 যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে 
কাফের এবং তাঁকে কাফের বলা যাবে। 


প্ুনরুখান-এর সত্যতা : 
পুনরুথান সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে এটি চির সত্য 1 এতে সন্দেহের কোনো 
অবকাশ নেই । 

ক. এর স্বপক্ষে নকলী দলিল : 

আল্লাহ তা'আলা বলেন-120151$19235 12 ৩০৫৫৪ ও ৮১ ৯১ 0 অর্থাৎ 
বা 22255 . সরা ইয়াসীন! 


Br ID 
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অর্থাৎ কে সৃষ্টি করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে? বলুন- যিনি প্রথমবার 
সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন সূরা ইয়াসীন] 
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১. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে মডেল তথা পূর্বদৃষ্ট আকৃতি ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন । 

২. মালিক তার কর্মচারী হতে কর্মের শেষ হিসাব নিয়ে থাকেন । তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা 
হচ্ছেন মানুষের মালিক | তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । অতএব তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারীদের হিসাব নিবেন । আর হিসাব হবে 
মৃত্যুর পর 1 আর হিসাব নেওয়ার জন্য পুনর্জাগরণ জরুরি । 

৩. আল্লাহ তা'আলা হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী | তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে 
১ বললেই তা হয়ে যায়। আর সৃষ্টির পুন$জাগরণ হলো সসীম | সুতরাং অসীম 
শক্তিশালী সত্তার জন্য সসীম বস্তু সৃষ্টি করা অসম্ভবের কিছু নয় । 

৪. সকল ধর্ম ও মতাদর্শের প্রত্যেক ব্যক্তি-ই পার্থিব কর্মের হিসাব নিকাশে বিশ্বাসী । আর 
হিসাব নিকাশের জন্য পুনর্জন্ম অত্যাবশ্যক | 


দা্শনিকদের আন্ত অতবাদ 

দার্শনিকদের মতে- ১ 42০ il ১১21 1 অর্থাৎ অনস্তিত্ব বস্তর হুবহু 
পুনরুথান সম্ভব নয় । 

তাদের দলিল : 


১. পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের মতবাদ । ইসলাম ধর্মে এরূপ আকিদা বিশ্বাসযোগ্য নয় । 

২. অস্তিত্বহীন বস্তুর পুনর্জন্বের কল্পনাই করা যায় না । মানুষ মরে গেলে পঁচে যায় । যার 
কোনো অস্তিত্ব থাকে না । অতএব এর পুনর্জনা অসম্ভব | 

৩. যদি কোনো ব্যক্তিকে বাঘে খেয়ে ফেলে তবে তার অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব? অতএব পুনর্জন 
অবিশ্বাস্য ৷ 


তাদের জবাব : 

১. তাদের প্রথম দলিলের জবাবে আমরা বলবো, হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্ম কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর 
পর সে আবার এ জড়জগতেই মানুষ কিংবা জীবজন্তর বেশে পৃথিবীতে পুনরায় আগমন 
করবে । আর ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব আকৃতি নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ 
করবে । অতএব হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল ৷ 

২. তাদের দ্বিতীয় দলিলের প্রতিউত্তরে বলা হয়, অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান_ব করা একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষেই সম্ভব ৷ কেননা তিনি বলেছেন- EE Te Ln ne 

৩. তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা যায়, মূল অংশে পুনর্জীবন দেওয়া হবে, ভক্ষিত অংশে 
কারণ ভক্ষিত অংশ হলো অতিরিক্ত । 


তক ৪ক$ ৪৪ ইক ৪৯৯ এ তক ৯৯৯০ ০৪ কক এ সপ কক উ সকত ৯৯৯ শক ৪৫৯ ৯৯৯৫ ৪৬খ হক সতাত৯৯৪৩১০৯ ত৪ ৪৫৪৫ ০৮ ৮৫ ৯৭৪৫ ৯৩ ₹৯ ৯ ০৩ ০ ৪৫৯৫৯ ৩০০ $৯ ড ৯৯৯৭ ৮৮৬৬ ৮৯ ৯৫৯ শত ৯এ ৬ ক উ৯ তর ০৭ ৯ ত৯ ৯৯০ ২৯৪ ৯৪৪ তত হত 


বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কতক বলেন, পুনরুখান সত্য তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে ভা ঘটবে না; বরং 
নতুন শরীরে পূর্বের রূহ দেওয়া হবে । 

হবে এবং জাহান্নামীর দাতও ওহুদ পর্বতের ন্যায় হবে ৷ যা দ্বারা বুঝা যায় পার্থিব দেহ ও 
পরকালীন দেহ ভিন্ন । 


দলিলের জবাব : 
এর ব্যাখ্যায় আহলে হক আলেমগণ বলেন, পরকালে ব্যক্তির শরীরে গুণগত পরিবর্তন হবে | 
71152777757 
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অর্থাৎ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং যা কিছু আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, 
ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, আসবাত, মুসা, ঈসা ও নবীদের প্রতি অবতারিত হয়েছে 
সেগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাদের কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না । আর আমরা 
সকলেই তর জন্য মুসলমান অনুগত) | [সূরা বাকারা] 
MAGS BE WY 45, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যত নবী রাসূল 
্রেরির্ত হয়েছেন সর্কলের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি এবং তাদের কারো মাঝে আমরা পার্থক্য 
করি না । সবাইকেই আমরা রাসূল হিসেবে মানি । তারা আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন 
তাও মানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- (8১০ ১৭! 6%, EEE খু অর্থাৎ তাদের 
কারো মাঝে আমরা তারতম্য করিনা ৷ [সূরা বাকারা] 
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রা 
গুনাহ করবে তারা চিরকাল জাহান্নীমে থাকবে না । যদি তারা একত্ববাদী অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে । আর যদি তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করা সত্তেও তওবা 
না করে থাকে, তাহলে কবীরা গুনাহের পাপীরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার 
আওতাধীন । আল্লাহ তাঁ“আলা চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমী করে দিবেন । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা তার গ্রন্থে বলেছেন “তিনি কুফর শিরক অপরাধী ব্যতীত 
যাকে চান ক্ষমা করে দেন” । আর তিনি চাইলে ন্যায়বিচারের কারণে তার অপরাধ 
অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন । অতঃপর নিজ রহমত ও নেক বান্দাদের 
শীফায়াতক্রমে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন । 


গু অসঙ্গিক আলোচনা 

টা প্রাসঙ্গিক আলোচনা _ 88৮ 

শো ১১541 415 41৯৪ : অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ পুর -এর উম্মত যারা কবীরা গুনাহ 
করেছে তারা তাদের কবীরা গুনাহের পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করবে । এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো 
সে মৃত্যুর সময় ঈমান অবস্থায় থাকতে হবে ৷ এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে- 

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সকল নবীর উম্মতকে ক্ষমা করে দিতে পারেন! তা সত্ত্বেও 
গ্রন্থকার রে.) বিশেষ করে আমাদের নবী শ্ু্্ঃ-এর উম্মতের কথা উল্লেখ করা হলো কেন? 
উত্তর : এখানে উম্মতে মুহাম্মদী-এর উম্মতের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করে অন্যান্য নবীগণের 
উম্মতদেরকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয় । এতে সব নবীর উম্মতই শামিল রয়েছে । আর বিশেষ 
করে উম্মতে যুহাম্মদী কঃ -এর উল্লেখ করার কারণ হলো তারা সকল উম্মতদের সর্বশেষ তাই 
তাদের কথা বিশেষভাবে করে উল্লেখ করা হয়েছে । এতে কোনো প্রশ্ন আর অবশিষ্ট রইল না । 


কবীরা গুনাহ পরিচিতি : 


আভিধানিক অর্থ: ৫৮:৫1) শিক্দটি £১1০ -এর ওজনে 750৫- এর একবচন । অর্থ হলে 
বড়, বৃহৎ, বিরাট, বিশাল, মহান । 


আকীদাতৃত্ব তৃহাবা ১৭৯ আরবি-বাংলা 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. কাজী বায়যাবী (র.) ভাষ্য মতে, কবীরা এসব গুনাহকে বলা হয় যেগুলোর ব্যাপারে 
শরিয়তে নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন- হত্যার বদলে হত্যা হদ, দিয়ত ইত্যাদি ৷ 
২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (র.) কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, কবীরা গুনাহ এসব 
গুনাহকে বলে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অগ্নি-অভিশাগ দ্বারা বান্দীকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন ! 

৩. কতক আলেম বলেন, কবীরা গুনাহ বলা হয় যেসব পাপ নেক আমল তথা নামাজ, রোজা, হজ, 
জাকাত ইত্যাদির বরকতে মাফ হয় না । অবশ্য গুনাহে ছগীরা এগুলোর বরকতে মাফ হয়ে যায়। 
৪. ইমাম গাজালী (র.) বলেন, যেসব গুনাহ বান্দা ভয়হীনভাবে করে থাকে, তাকেই কবীরাগুনাহ বলা হয় । 
৫, কেউ কেউ বলেন, কবীরা গুনাহ বলা হয় এসব পাপকে যার ক্ষেত্রে 6১৭১৫ কিংবা ১১১৫ 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । অথবা বান্দা যেসব গুনাহের মাধ্যমে ধর্মের ইজ্জত হরণ করে ফেলে । 


কবীরা গুনাহের হুকুম : 

* কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা ছাড়া মারা গেলে জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত । তবে 
গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে | 

* কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। 

* কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় । 


কবীরা গুনাহের সংখ্যা : 

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহ নয়টি | কেউ কেউ বলেন সাতটি, কেউ বলেন সতেরটি ইত্যাদি ইত্যাদি! 
১. আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা [অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে প্রভু মনে করা 
বা তার সমকক্ষ মনে করা । ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা । ৩. ব্যভিচার করা । ৪. নির্দোষ 
নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া । ৫. জিহাদ থেকে পলায়ন করা । ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য 
হওয়া । ৭. হেরেম শরীফে ফেব্না সৃষ্টি করা 1৮. এতিমের ধন আত্মসাৎ করা । ৯. জাদু করা। 
হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতে, উপরিউক্ত নয়টিসহ আরো তিনটি কবীরা গুনা রয়েছে । 
যেমন- ১. মদ পান করা । ২. সুদ খাওয়া ! ৩. চুরি করা । অবশ্য এছাড়াও আরো কবীরা 
গুনাহ রয়েছে । তার মধ্য এতে এগুলো শীর্ষে । তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। 

“ll 5514, 3 54: খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে কৰীরা গুনাহ করার কারণে মু'মিন 
ঈমান হতে বের হয়ে যায় এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে | কোনো দিন তারা জান্নাতে যাবে না এবং 
ক্ষমাও পাবে না । তাদের এ কথার জবাব হিসেবে খরস্থকার (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার একত্বাদে বিশ্বাসী 
কোনো কবীরা গুনাহগার বান্দা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না । যদিও সে তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে। 
তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন । যেমন- তিনি বলেন- SLC ও রী 
5৫ ০:41 এ১ 38 2 7:55 ও অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তীর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা 
করবেন না।আর এছাড়া জন্য যা বিচু আহে যাক ইচ্ছা তাকে ফা রে দিবেন “সূরা নিসা] 
৯1] ৭২৫৬০ চে 6: 4198 : অর্থাৎ আলাহ তা'আলা! যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন নিজ দয়া ও অনুগহ 
দ্বারা। আঁর এটা তার উপর ওয়াজিব নয় যে, তিনি ক্ষমা করতেই হবে। আবার যাকে ইচ্ছা তার গুনাহ সমপরিমাণ 
শান্তিও দিতে পারেন। এটাই হলো প্রকৃত ঈমানদারদের বিশ্বাস । কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহর 
উপর ওয়াজিব হলো নেক বান্দাদেরকে জান্নীত দেওয়া । এ বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ পেল। 
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অনুবাদ : এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তার ঈমানদার বান্দাদের অভিভাবকত্ব 
বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন ৷ তিনি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে এ কাফেরদের 
সমতুল্য করেননি । যারা তার হেদায়েত তথা পথ প্রদর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত 
করে এবং তাঁর অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্ব লাভ করতে পারেনি | হে আল্লাহ! হে ইসলাম 
ও মুসলমানদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত আমাদেরকে এই 
ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল রেখ | আমরা মুসলমানদের মধ্যে যে কোনো সৎ 
ও অসৎ ব্যক্তির ইকতিদা করাকে জায়েজ মনে করি ৷ মুসলমানদের মধ্যে যারা 
মৃত্যুবরণ করবে তাদের জানাজার নামাজ পড়াকে জায়েজ মনে করি । 


5 আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে গুনাহগার 
বান্দাদেরকে তার আনুগত্যশীল বান্দার্দের শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত দান 
করবেন । এর কারণ হলো তিনি মুমিনদের অভিভাবক ও বন্ধু ৷ কিন্তু কাফের কখনো জাহান্নাম হতে 
মুক্তি পাবে না বা পাওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ভাদের বন্ধু বা অভিভাবক 
নন, যেমন আল্লাহ ত'আলা) এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে বলেন- 40) 0 এ 
(44554 ৩:১১ ৫ 815 041 ০331 ৪155 অর্থাৎ এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা 
ঈমানদারদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই । সূরা মুহাম্মদ] 
EH leh Sl el Cds গ্রন্থকার রে.) এতক্ষণ পর্যস্ত পাপী মুমিনদের ক্ষমা ও 
কাফেরদের ক্ষমা না হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন । এখন নিজ ও সকল মুসলমানদের জন্য 
দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! হে ইসলামের অভিভাবক! তুমি আমাদের সকলকে ইসলামের 
উপর অটল রেখো । আর এই দোয়াই ছিল হযরত নবী করীম প্রন -এর দোয়া । কারণ 
হেদায়েত তথা ইসলামের উপর অটল থাকা এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা জীবনের সবচেয়ে 
বড় সম্পদ বাঁ নিয়ামত । এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই । তাই গ্রন্থকার রে.) এই 
দোয়া করেছেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও তার দয়ার আওতাভুক্ত করুক! 

“les 4৩৮১ ০১৯ 215 : অর্থাৎ ইসলামের উপর আমাদের অটল রেখো তোমার 
াক্ষাতাওয়া পর্ব একসপই দোয়া করেছেন হ্যরত ইউসুফ (আ.)। যেমন আল্লাহ তা“আল। 


সঃ 


তক কক তক ততক৩ ৪৯৯৯০০০৪১০০ ৫৯৪ কিক ত$ $ককিত কিক তত তত তত ত৯৪ ০৯৯৯৯৮৫১3৪6 ৯৫ উজ শে জব ক তত সত ৪৯৯৯৪৬৩৩৯৫৯ ৯৯ $$ক উর ০৮ কত তত ৪৯৪ ৪৪৪৪০ ৯৪৪৩৫ ৪৫৯ ৯৫ ৪ ৯০ ৯৯৯ শতক জকি ৯০০ 


বলেন- GA (15558 সা 5511 3 CS 31 
অর্থাৎ তুমিই আমার অভিভাবক দুনিয়া ও আখেরাতে ৷ আমাকে মৃত্যু দান কর । মুসলমান 
অবস্থায় ও সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও । সুরা ইউসুফ! 
ফেরাউন, কৃবলিত মু'মিনরা দোয়া করেছিল- 5 ৮৮০ ০5 ৮৮৪ চির 
৯৯. অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু তুমি আমাদের উপর ধৈর্য বিস্তৃত করে দাও এবং 
আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দান কর! [সূরা আরাফ] 
অতএব আয়াতদ্বয় প্রমাণ দিচ্ছে যে, ঈমান অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা বৈধ । সুতরাং গ্রন্থকার 
(র.) ভুল করেননি ঈমান অবস্থায় মৃত্যু কামনা করার কারণে । 

৮০11 ৪ 11251 যদি কোনো ইমাম পাপী হয়, কিংবা ফাজের হয় তবে তার 
পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কি-না? এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি যু'মিন ব্যক্তি 
পাপী হয়, তাহলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদী মতে, তাঁর পেছনে নামাজ আদায় 
করা জায়েজ | [তবে উক্ত ইমাম যদি প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করে যেমন দাঁড়ি এক মুষ্টির 
ভিতরে কাটা ইত্যাদি এবং সে ব্যতীত অন্য কোনো যোগ্য ইমাম থাকে তবে তার পেছনে 
ইকতিদা জায়েজ নেই | সেটার কথা ভিন্ন] কিন্তু এতে আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার রে.) 
বলেন, তার পেছনে নামাজ জায়েজ | 


দলিল : 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৯৫1৮1 ৫2 £ 15%<)15 অৰ্থাৎ তোমরা রুকু'কারীদের সাথে 
রুকু কর । সূরা বাকারা] 


উপরিউক্ত আয়াতে €১৫%/ শব্দ ছারা যদি নামাজ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এতে সৎ মু'মিন 
বা গুনাহগার মুমিনের কোনো পার্থক্য নেই ৷ সুতরাং আকিদাগতভাবে গুনাহগার বান্দা 
তথা ফাসেক মুমিনের ইকতিদা জায়েজ । 

* হযরত রাসূল হুঁ বলেন- ১৯; 5 £51,125 অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক সৎ 
ও ফাজের মুমিনের পিছনে নামাজ অর্দায় কর । 

* তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রো.) ফাজের তথা পাপিষ্ঠ মুমিনের পেছনে নামাজ পড়েছেন । 
কিন্তু পরে তাঁরা উক্ত নামাজ পুনরায় আদায় করেননি । যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ -এর পেছনে নামাজ আদীয় 
করেছেন । অথচ সে ছিল বড় জালেম ও ফাসেক বাদশাহ । 

* এমন কি হযরত আনাস ও ইবনে মাসউদ (রো.) ওয়ালীদ ইবনে আকাবা ইবনে মুঈত এর 
পেছনে নামাজ পড়েছেন । এরপর তারা নামাজ পুনরায় আদায় করেননি ৷ 


4৩54৮ ০০) ০) ৮4 


* হযরত রাসূল, ১: বলেন- SY GY ELA LH ৩১০ 
(৫১৯ 2150) ele <6 (5০5) সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ফাসেক এর 
পেছনে ইকতেদা সহীহ! 

শো 5165 €95 : ফাসেক মু'মিন যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আহলে সুন্নত 

ওয়াল জামাতের আকিদা মতে তার জানাজা পড়া জায়েজ । 


আকীদাতুতু তুহাবা ১৮২ আরবি-বাংলা 
ত রা চাট 


কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন 08101 57 42১21০15০58) 
৫১০০8519355 55540150661 ৪ (515 অর্থাৎ আর তাদের 
মধ্য হতে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামাজ পড়ো না এবং তার কবরে দীঁড়িও না 
তারা তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, রাসূলের প্রতিও; বস্তুত তারা 
নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। {সূরা তাওবা] 
উপরিউক্ত আয়াতে কাফেরের জানাজার নামাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর যখন 
কোনো বস্তু হতে বারণ করা হয় তখন তার বিপরীত বস্তু বৈধ থাকে । সুতরাং কাফেরের নামাজ 
পড়া নিষেধ হলে ফাসেক নিষেধ নয় ৷ অতএব ফাসেকের জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ হবে । 
তাছাড়া হযরত নবী করীম এ বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ৫টি হক 
বা পাওনা রয়েছে। তার মধ্য হতে একটি.হলো তার জানাজায় শরিক হওয়া । এ ক্ষেত্রে রাসূল 
সঃ উক্ত মুমিন ফাসেক হওয়া এবং না হওয়ার কথা বলেননি । যদি ফাসেকের নামীজ 
নাজায়েজ হতো তবে তিনি স্পষ্টভাবে তা বলে দিতেন | সুতরাং ফাসেকের জানাজা পড়া জায়েজ । 
তবে ইসলামি আইনজ্ঞদের অভিমত হলো, মুমিনগণ যদি ডাকাত, ইসলামি রাষ্ট্রদ্বোহী কিংবা 
আত্মহত্যাকারী, আপন পিতা-মাতা হত্যাকারী হয় তাহলে তার জানাজা পড়া নিষেধ | যাতে 
তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এসব অপরাধ থেকে অন্যান্য মুসলমান বিরত থাকে । 


রি 222 নী ব জহনী বল অৰ ই 
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অনুবাদ : আমরা কোনো কিবলাপন্থি মু'মিনকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ 
করি না এবং তাদের কাউকে কুফর, শিরক এবং নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না। 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে এ ধরনের কোনো কিছু প্রকাশ না পাবে । আর আমরা 
তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করব । 


“ll SBS YH 4,55: অৰ্থাৎ কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিকে “সে জান্নাতী বা জাহান্নামী” 
অকাট্যভাবে এঁকথা আমরা বলব না । কারণ হতে পারে তার বাহ্যিক আমল, চরিত্র দেখে বুঝা 
যাবে সে জান্নাতী হবে । কিন্তু আল্লাহ তা“আলা তার উপর অসন্তুষ্ট । অথবা বাহ্যিকভাবে দেখা 
যায়, সে খারাপ কাজ করছে কিংবা অচরিত্রবান, যার কারণে তাকে জাহান্নামী বলা যায় । 
কিন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট । তাই কাউকে অকাট্যভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা আদৌ 
ঠিক নয়। কারণ রাসূল প্রঃ সী বলেছেন_ SUL ৮০41 1 অর্থাৎ আমল শেষ 
পরিণামের উপর নির্ভরশীল | 

অর্থাৎ যদি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ঈমান অবস্থায় থাকে তবে সে জান্নাতী আর যদি 
ঈমান অবস্থায় না থাকে তাহলে জাহান্নামী । আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ একথা জানেনা যে, 
সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ঈমান অবস্থায় ছিল কিনা? তাই কাউকে অকাট্যভাবে জান্নাতী 
বা জাহান্নামী বলা যাবে না। 

কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সালফ (পূর্বপুরুষ)-এর পক্ষ থেকে তিন ধরনের 
কথা পাওয়া যায় । যথা- ১. একমাত্র নৰী রাসূলগণ ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার 
সাক্ষ্য না দেওয়া । এ কথা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ও আওজায়ী থেকে বর্ণিত । ২. এ সকল 
মু'মিন যাদের ব্যাপারে ন্‌স সাব্যস্ত হয়েছে। এটা হলো, অধিকাংশ আলেম ও মুহাদ্দিসের ভাষ্য | 
৩. যাদের জন্য নস সাব্যস্ত তাদের জন্য ৷ আর যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে মুমিনগণ সাক্ষ্য 
প্রদান করেছে । যেমন : আশীরায়ে মুবাশশারাহ এবং তাঁর সকল সাহাবীর ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা । 


Hd ক্র ৮৮ 


কারণ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন_ 4 4 45 3, 

Male ১55 খু 4155: কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে কাফের, মুশরিক বা 
মুনাফিক রলা জায়েজ নয়। হ্যা তার থেকে যদি এমন কোনো আচরণ, কথা বা কাজ প্রকাশ পায়, 
যা তাকে কাফের, মুনাফিক, মুশরিক বানিয়ে দেয়, তবে তাকে কাফের, মুনাফিক ও মুশরিক বলতে 
পারবে ৷ কারণ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল এসব থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন। 











০৮৭ ১৪০১৩ ৪৯ ১৭৯৩৪ ৩৯০০৯ তত উ২ ব ১৩৩৭ কতউকত ৯৪০৭ তক উ৮ত৯ক উ ৫৩ তলব ক ৮৯৯ তত ০৯ ওক ০৯৪ উর বক ৯৯ শক উ ৯ সক করত ৯ লে ৪৭ চিত ৫৯৯৩ ০ক৬ ৯৯৯৯৯০কজত ০৩৯ ০০৯৫ ৯০৯৯৩ ০ত ৪৯৯৯৯৯৮০কতক 


* যেমন, আল্লাহ, তা'আলা বলেন, হে 22555 5 এ AY 


2 Jill ৬৫ 41580১42 অৰ্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার 
জ্ঞান নেই তুমি তার পেছনে পড়ো না । কারণ কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত 


হবে। টা 
. রা ৮4০৫1 


224 


(4১5৮5 তি তিল ৯ 
কাউকে উপহাস না করে । হতে পারে সে উপহাসকারী হতে উত্তম 4 সূরা হজুরাতা 
অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- 211 55 রি 1১ অর্থাৎ 
তোমরা অধিক পরিমাণে ধারণা হতে বিরত থাক [ সিরা জাত] 


পাঠ পর্ণ 


* হযরত রাসূল সুর বলেন- 404451 ৮620 335 ০৫৫ 4:৯9 ৩5 ০৯০ পি 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কার্ষের বলবে, তাহলে উভয়ের যে কোঁনো একজন 
কুফরি নিয়ে ফিরবে । [বুখারী ও মুসলিম] 

অর্থাৎ যাকে কাফের বলেছে সে যদি তার যোগ্য হয় তাহলে তো তার কথা ঠিকই | আর যদি 

উক্ত ব্যক্তি কাফেরের যোগ্য না হয়, তাঁহলে যে অন্যকে কাফের বলল, সে কাফের হয়ে যাবে । 
মোটকথা কাফের বলার কারণে যে কোনো একজন কাফের হবেই । 

অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত হলো, কাউকে গালমন্দ বা কাফের, মুনাফিক বা 

মুশরিক বলতে খুব চিন্তা ভাবনা করে বলা । রাগ বা হিংসাবশত অথবা অন্য কোনো কারণে 

এভাবে গালমন্দ করা একেবারেই অনুচিত | কিন্ত্র দেখা যায় বর্তমান রেজভী সম্প্রদায় যে 
কোনো কথাবার্তায়, বক্তৃতায় ও লেখনিতে কাফের শব্দ ব্যবহার করছে, তাদের জন্য হুশিয়ার 
হওয়া দরকার উক্ত হাদীস ও আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে। 

“ll ১২5১০ 389 5 ১ অর্থাৎ যেহেতু কারো থেকে কুফরি ও শিরকের কোনো 

আলামত প্রকাশ ব্যতীত তাকে কাফের ও মুশরিক আখ্যা দেওয়া যাবে না, তাই যদি তার 

অন্তরে কোনো কুফরি, শিরক ও নিফাক থেকে থাকে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন । 
সুতরাং তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে । এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । 


৫79 + 


কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- $১.4 se 451 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই অন্ত্যামী। 


মুসলিম হত্যা অবৈধ 


/4 ৬০ 


নি পা SG HSS 





অনুবাদ : আমরা হযরত মুহাম্মদ প্রঃ এর উম্মতদের মধ্যে কারো উপর তরবারি 
উঠানোকে হালাল মনে করি না। হ্যা, যার উপর তরবারি উঠানো ওয়াজিব তার 
উপর তরবারি উঠানোকে হালার মনে করি । 


৮ 4৫311 56 5 45৪ : কোনো মু'মিন ব্যক্তি অপর কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে 
অন্যায়ভাবে বা নির্বিচারে হত্যা করা হালাল নয়। আর এটাকে হালাল মনে করাও কুফরি । 
কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন 1 (৫%$ ৫55৫ ১৮৬৭৪ রে 
অর্থাৎ কোনো মু'মিনের জন্য অপর মু'মিনকে হত্যা করা হালাল নয়, ত তবে ভুলবর্শত । সূরা নিসা] 
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১/1544 ০5 ৮০০ 8: 
Gabe Ue LL ELD ae Ul LAE 51805 EE 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো | মু'মিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে; তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম ৷ 
যাতে সে চিরকাল থাকবে । আর আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগ করেছেন এবং তাকে 
অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য তরষের শাস্তি রসতুত করে রেখেছেন । [সূরা নিসা] 


/ ০) 


* হযরত নবী করীম কই বলেন_ ২৫ 4105 ছি i ০৮৪ অর্থাৎ 
মু'মিনকে গালমন্দ করা ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরি! 

3 অন্য হাদীসে বলেন- EA IAS CTS Ed EEE 
SA (4১৫৯ 3144 অৰ্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের একের জান মাল অপরের জন্য এভাবে 


হারাম, যেমন হারাম এ মাসের আজকের দিনে। বুখারী ও মুসলিম] 
সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস প্রমাণ দিচ্ছে ষে মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয় । 
মুসলমান হত্যার বিধান : 


১. যদি কোনো মু'মিন অপর মু'মিনকে ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে যা লৌহনির্মিত 
বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো | যেমন ধারালো বাশ, ধারালো পাথর 
ইত্যাদি তাহলে এই হত্যার কোনো কাফফারা নেই; বরং হত্যাকারী মনে প্রাণে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট তওবা করবে । 

২. যদি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে ইচ্ছা ও ধারণীর ভ্রমবশত হত্যা করে ফেলে । 
যেমন কোনো জন্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো কিন্তু তা লক্ষচ্যুত হয়ে মানুষের গায়ে লেগে 
সে নিহত হলো তাহলে হত্যাকারী মুমিন দাস মুক্ত করবে৷ তাতে সক্ষম না হলে 
ধারাবাহিক দু'মাস রোজা রাখবে । রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 
তওবা করতে থাকবে ৷ _মা'আরিফুল কুরআন| 

ইস. আকীদাতুত্ু ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ১৩-ক 


শি ০০০৪৪৮২০০০ ০০০০৩৩৬০৭০ ৭৭০০৭৪৬৩২৭০ -০৩০ ৫০০২৬০০০৫৩৯ 


৩ তর্তা 


৯1 LL হর, কোনো মু'মিনকে হত্যা করা জায়েজ নেই । তবে শরিয়ত যদি 
কোনো ব্যক্তির উপর অস্ত্র ধারণ বা হত্যার নির্দেশ দিয়ে থাকে তবে তার উপর অস্ত্র ধারণ 
হালাল | এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । 

আর এ ধরনের হত্যার নির্দেশ শরিয়ত এ সময় দেয় যখন কোনো মুমিন তিনটি কাজে লিপ্ত 
হবে । যথা_ ১. বিবাহ সত্তেও যদি কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় । ২. ইসলাম গ্রহণের পর 
মুরতাদ হওয়া ! ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা । 


দলিল: 
AL 4 4 ক SP CA 
হযরত, রাসূল সু বলেছেন- Unde ০৫ ৮৯০ ১ ১ 
রত চাদ কী ক ৩০4 


li ১১ 1 ০১০15 LR als SSC ৫ AE 
LULL Su 4১241 অর্থাৎ ব্যক্তিকে হত্যা করা হালর্লি নয় যে সাক্ষ্য এঁদান 
করে যে, আল্লাহ তা“আলা ছাড়া কোনো প্রভু.নেই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল । তবে 
তিনটি কাজ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তাকে হত্যা করা হালাল ৷ কাজ তিনটি হলো- ১. শুদ্ধ 
বিবাহের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া । ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা । ৩. ইসলাম থেকে 
বের হয়ে মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করলে । 

তাছাড়া অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারী মুসলমান হলেও তাকে হত্যা কর্য 


হালাল যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 45 ৩৫ 9০ পে পের 
82118 $ ০৮:৪1 অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের বেলায় 
বেলাল দিছে) [সূরা বাকারা] 


উপরিউক্ত তিন প্রকার হত্যা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার হত্যা শরিয়ত বৈধ করেনি | 


ইসলামি নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ অবৈধ 
০ ৪৩৫০ ৪ ০৮০৫. পাট ৯০টি ৩ ৩ G24 LIE bd রি পার্প পর্প 
4৪৮১৮ 1৯৮৬ 3১15) 9, এ ১১৪১ EEE Gs 62৪] ১৮5 
৮/%৮ ef 


০৭৯৪৪০2৭৬০৪ ০৪২৭৬ ৩৮৪৭৬৩০6৯১৯, 
SUING LNB asa A BA SCL 





অনুবাদ : আর আমরা আমাদের ইমাম ও শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে 
করি না যদিও তারা অত্যাচার করে । আমরা তাদেরকে অভিশাপ দেই না এবং 
তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করি না । আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কারণে আমরা 
তাঁদের আনুগত্যকে ফরজ মনে করি | যতক্ষণ পর্যস্ত তারা পাপকাজের আদেশ না 
করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য সৎ এবং বিশুদ্ধতার দৌয়া করি | 


লন টে 
০০০92 ৮৫ 


রঃ ৫১311 ৪১5 95 43৪2 অর্থাৎ যে রাষ্ট্র ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত । সে 
রাষ্ট্রের পরিচালক তথা রষ্ট্রপ্রধানের বিদ্বোহ করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বৈধ মনে করে 
না। যদিও উক্ত রাষ্টরধান জুলুম অত্যাচার করে । 

* এরু কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 45 
৮৫১০ ১০৭ bl 121 (৬০২০5 20111943451 অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! 
তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ কর্ন এবং রাসূল কু -এর অনুসরণ কর এবং 
তোমাদের মধ্য থেকে [কুরআন সুন্নাহ অনুসারী] শাসকের অনুসরণ কর । “সূরা নিসা] 

* তাছাড়া যদি কোনো রাষ্ট্রের মুসলমানগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে মান্য না করে তাহলে সে দেশে সবচেয়ে 
বেশি দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখা দিবে আর এ ধরনের ফেৎনা মারাত্মক । যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 0530) 55:1 {55:15 অর্থাৎ ফেৎনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক । সূরা বাকারা] 
তবে হ্যা যদি উক্ত রাষ্ট্রপ্রধান তার অধীনস্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি 
করতে বাধ্য করে বা আদেশ দেয় তাহলে তার বিদ্রোহ করা জায়েজ । 

* যেমন, রাসূল হর বলেছেন ৮55342451৫1 ৯1521 ৮৮ 5 
LAL 23৮: 3s 4 
অর্থাৎ মুসলমানদের উর্পর কর্তব্য হর্লো শরিয়ত সম্মত শাসকের পছন্দ ও অপছন্দ বিষয়ের 
ক্ষেত্রে তার কথা শুনা ও অনুসরণ করা ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নাফরমানির আদেশ না দিবে। 
কিন্ত যদি কোনো পাপকাজের আদেশ করে তখন তার কথা শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি 
নয়। [বুখারী ও মুসলিম] 

* অন্য হাদীসে রাসূলঙ্রআরো বলেন_ 34:51 ৮5 ০3 8৮৮১০ LL 3 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে কোঁনো মাখলুকের আনুগত্য হর্তে পারে না । মোটকথা 
কোনো মাখলুকের অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা“আলা নাফরমানি করা যাবে না। 


জোছনা ১৮৮ আরবি-বাংলা 
পাশ 


591 01 455: ঃ ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা যদি অত্যাচারও করে তারপরেও তার বিদ্রোহ 
করা জার্মেজ নেই । কারণ তার বিদ্রোহ করা জুলুম নির্যাতন হতে মারাত্বক । কারণ যখন তার 
সাথে বিদ্রোহ করার কারণে সমাজে ফেত্না-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ভয়াবহভাবে দেখা দিবে, তখন 
দেশে অশান্তি বিরাজ করবে । সুতরাং ফেতনা-ফ্যাসাদ নিরসনের জন্য বিদ্রোহ করার চেয়ে তার 
জুলুম নির্যাতন সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে । কারণ এতে শাসিত প্রজাদের গুনাহ মোচন হয় । 

কেননা রাষ্ট্রের শাসককে আল্লাহ তা'আলা এ সময়ই অত্যাচারী করে দেয় যখন দেশে ও শাসিত 
লোকদের মাঝে গুনাহ ও অসৎ কার্যকলাপ সয়লাব হয়ে যায়। যেমন- 02৯55150155 
De LS ELA 1810 অর্থাৎ এমনিভাবে আমি পার্গীদেরকে একে 
অপরের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেব তাদের কৃতকর্মের কারণে । _সূরা আন'আম] 


অতএব বাদশাহের বিদ্বোহ না করে তার আনুগত্য করাই শ্রেয় । 

2৪:65 32১ 4 4158 £ ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক অত্যাচারী হওয়ার কারণে তাকে 

অভিসম্পাত করা ঠিক নয়; বরং নিজের আমল ইসলাহ করত আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা 
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অর্থাৎ আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই । আমি বাঁদশাদের মালিক ও 
অন্তরসমূহের মালিক | বাদশাদের অস্তরসমূহ আমার হাতে । বান্দারা যখন আমার অনুগত হয়, 
তখন নিশ্চয় আমি তাদের শাসকের অন্তর তাদের প্রতি নম্রতা ও শাস্তির জন্য ফিরিয়ে দেই ৷ 
আর যখন আবার বান্দারা নাফরমানিতে লিপ্ত হয় তখন আমি তাদের শাসকদের অস্তর তাদের 
প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্ষুব্ধতার মাধ্যমে পাল্টে দেই । অতঃপর শাসক তাদেরকে নির্মম নির্যাতন 
করতে থাকে । অতএব তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিতে নিমগ্ন হয়ো না; বরং তোমরা 
আল্লাহ তা'আলার জিকির ও আহাজারিতে নিমগ্ন থাকো । তবেই আমি তোমাদের সমস্যার 
সমাধান করে দেব ৷ মিশকাত] 


এ সম্পর্কে হযরত আবূ জর (রা.) থেকে সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে! তিনি বলেন- 
০৪০০০৯16৫২০ ০৪১০৭ (5 50 VELL El তো 
অর্থাৎ আমার বন্ধু আমাকে উপদেশ দেন যে, তোমার আমীরের হুকুম শোন, টি: 
সে নাক, কান কাটা হাবশী গোলাম হয় । 

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় অত্যাচারী বাদশাহের বিরুদ্ধে বদদোয়া না করে নিজে 
সংশোধন হয়ে এবং তওবা করে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের ইসলাহ ও 
সংশোধনের দোয়া কর । এতে-ই সমস্যার সমাধান হবে ! বদ দোয়ার মাধ্যমে সমাধান হবে না। 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ 


পর্ত ০৪০০৮ Eh EE OE ্৪া 
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অনুবাদ : আমরা সুন্নত ও জামাতের অনুসরণ করি ৷ বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিয্নৃতা 
সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকি । 


| প্রাসঙ্গিক আলোচনা | 


৬ | 59 4153: অৰ্থাৎ আমরা সুন্নতে উজ জামাতের অনুসরণ 
করি । সুন্নত হলো নবী করীম শুনুন এর পথ, যা ওসওয়ায়ে হাসানা নামে খ্যাত | 

জামাত : জামাত হলো হযরত রাসূল প্র -এর অনুগত ও ধর্সীয় জ্ঞানে জ্ঞানী সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও 
তাবেয়ীগণ | যেহেতু নবী করীম এই -এর সুন্নত তেথা উত্তমাদর্শ) ও জামাত তথা সাহাবায়ে কেরাম 
তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের গথ অনুসরণে রয়েছে উভয় জাহানের শাস্তি । তাই আমুরা তাদের অনুসরণ 
করি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন । ০৯ ২1 2১6 ০৯০০০ 4৯০ 33৮৯০ ১৪ 
552 ৭৮০ cL dss (3০1 ০০: ৫৮৪ অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি রাসূল পু এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য হেদায়েত গ্রকার্শিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের 
অনুসৃত পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করবে তাহলে তাকে আমি সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে 
ফিরেছে এবং তাকে জাহান্নামে গ্রবেশ করাব। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট প্ত্যাবর্তনস্থল। “সূরা নিসা] 


এ সম্পর্কিত এক হাদীসে নবী রী বলেছেন- 
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০৮513 55 01 5 এ 
অর্থাৎ নবী ইসরাঈলের যে দলাদলি তথা মত-বিমতের প্রতিদন্দিতা হয়েছিল অবশ্যই তা 
আমার উম্মতের মধ্যে আসবে | যেরূপ একজুতো অপর জুতোর সমান হয় । এমনকি যদি 
তাদের মধ্যে এমন কোনো লৌকের অস্তিত্ব থাকে যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়েছিল তাহলে অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন দুশ্চরিত্রের লোক জন্ম নেবে, যে এ 
ধরনের ব্যভিচারে লিপ্ত হবে । আর বনী ইসরাঈলের লৌক ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । অনুরূপ 
আমার উম্মত অতিসন্তর ৭৩ দলে বিভক্ত হবে । এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে, একটি দল 
ব্যতীত | সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দলটি কারা? তিনি উত্তরে বললেন, 
যারা আমি এবং আমার সাহাবাদের পথ অনুযায়ী চলবে । _[তিরমিধী] 
উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত 4365 1৪ £ দ্বারা রাসূল হুন “এর সুন্নাহ বুঝিয়েছেন এবং 
2144 দ্বারা সাহাবাগণের জামাত বুঝানো হয়েছে হয়তোবা সুন্নহ ও সাহাবাদের রীতির 
অনুসারীদেরকে এর প্রতি লক্ষ্য করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। 


আকীদাতুত্ব তুহাবী রর ১৯০ রি আরবি-বাংলা 


উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, মূহামমদর্ুতার সাহাবাদের গথ অনুযায়ী চললেই দুনিয়া 
ও পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে । এর বিপরীত কোনো পথ ও মতে শাস্তি নেই । তাই যে ব্যক্তি তাদের পথ মেনে 
না চলবে কিংবা এটাকে ভ্রক্ষেগ না করবে সে অবশ্যই বিপথগামী হয়ে যাবে | এতে কোনো সন্দেহ নেই ! 
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ই ভারি ভান ভি 
লোহা । কারণ জীবিত ব্যক্তি ফেতনা থেকে নিরাপদ নয়। আর এসব ব্যক্তিগণ হলেন, 
কই -এর সাহাবীগণ । তারা হলেন মুহাম্মদ হী -এর উ্মতদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠতম উম্মত। 
তম প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী । অতিস্বল্প পরিমাণ বাহ্যিক গ্রহীতা 
ছিলেন । আল্লাহ তাঁ“আলা তাঁদেরকে আপন নবীর সাহচর্য এবং স্থীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠায় মনোনীত করেছেন । 
অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পথ অনুসরণ কর এবং সাধ্যনুযায়ী তাদের 
চরিত্রকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা কর ৷ কারণ তারাই ছিলেন সরল সঠিক পথ। [মিশকাত] 
উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ ব্যতীত জাতির মুক্তি 
দুনিয়াতেও থাকবে না এবং আখেরাতেও থাকবে না | এ কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত 
সাহাবাদের পথ অনুসরণ করে চুলে। 
৮ৈ11 ৫9411 ৫ i Ss; এখানে ১১4% শব্দের অর্থ হলো একাকীত্ব অবলম্বন 
লা রানের 
হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং 28 RL UU CLR 
তায লি ক হাস হস 16১. 1১৪০৫ 821 & 
se 52243 500 ৮1114৭04৮৮2 হিনিকে তা 
25 অৰণ নি যাৱ নিজেদেৰ ধা বৰ বিৰ করেছ এৰ না 
গেছে। আপনার কোনো সম্পর্ক তাদের সাথে নেই । তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট 
NTT NTT [সূরা আন'আম] 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 5১৮ 1১551519845 0৯155 ২ 
7০৯৫ 2142 151 এ রর ৫2০0 15০ ৯৫ অর্থাৎ তোমরা এ সকল 
লোকের মতো হয়ো না যারা প্রমাণাদি আসা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং মতবিরোধ 
করছে। এসব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি । সূরা আলে ইমরান) 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-178/83 4৮47 40 ১:৫১ 0-:5515 অর্থাৎ তোমরা 
আল্লাহ তা'আলার রজ্জবকে শক্ত করে আকড়ে ধর এবং তোমরা গরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো নাঁ। -সূরা আলে ইমরান] 
উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়া ও এক্যবদ্ধ থাকার জন্য আদেশ ও নিষেধসূচক ক্রিয়া 
ব্যবহার করা হয়েছে । যা অপরিহার্য কর্তব্য বিষয় এবং তাতে আজাব ও শাস্তির হুমকিও 
দেওয়া হয়েছে । তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হতে বের হওয়া ও তাতে ফাটল সৃষ্টি করা 
একেবারে গহিত কাজ । যাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। অতএব আমাদের কর্তব্য 
হলো রাসূল প্র -এর সুন্নাহ ও সাহাবাদের জামাতের উপর অটল ও অবিচল থাকা । 
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অনুবাদ : আমরা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসি এবং অত্যাচারী ও 
অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি । আর আমরা বলি, যে বিষয়ের জ্ঞান 
আমাদের নিকট অস্পষ্ট তা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পরিজ্ঞীত | 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছি 


81655 587 Tn 
ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমরা ভালোবাসি । কারণ তাদেরকে ভালোবাসা রাসূল শু -এর সুন্নতের 
হি 2 2 
আল্লাহু তা'আলা বলেন- ৯৫ 41 ৪, ১০৪106১58৫৯ অত 99 
2৮-০৭৪ অর্থাৎ হে নবী! যদি আপনি ফয়সালা করেন, ডাল নারি জারা 
করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন । সুরা মায়েদা] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০৬০৮ ১৯১০ ELLY 2 ০5 
০৮৪ 15 2)৮ LA od 
uss 24351255152 5305 ০০৪ CEU lS 
রি 5 2255 সু, অৰ্থাৎ বারা তাদের আমানত ও অনীকার রক্ষা করে 
এবং যারা তাদের নিজেদেরকে সাক্ষ্য প্রদানে নিষ্ঠাবান রাখে এবং যারা নিজেদের নামাজ 
সংরক্ষণ করে । এরা সকলেই জান্নাতে সম্মানিত হয়ে থাকবে । [সূরা মু'মিন] 
উপরিউক্ত আয়াদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও বিশ্বস্ত 
তথা আমানতদারগণকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন । | 
* তাছাড়া রাসূল রী বলেন- ৪103 2৮৮5 Ly LCN ৯১11 মী 5154 
ঠা] ছি 05৮8 9 বাঁ 202 0৫20 2 51 305 অৰ্থাৎ যখন আল্লাহ 
তা'আলা বন্ধন-ভালোবাসা ও আমানতকে সৃষ্টি করলেন তখন তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে লেগে 
থাকলো এবং উভয়ে বলল, সাবধান! যে ব্যক্তি আমাদেরকে বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখবেন । আর যে আমাদেরকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছিন্ন করবেন । 
সুতরাং প্রকাশ হলো যে, যেভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া শক্রতার কারণে হয়ে থাকে । তেমনি 
মহববত ও ভালোবাসাও সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে হয়ে থাকে । সুতরাং ন্যায়পরায়ণ 
আমানতদারীকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় থাকে ! কিন্তু তাদের 
সাথে ভালোবাসা না রাখার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হয় । সুতরাং আমরা 
ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারীকে ভালোবেসে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবো এটাই 
হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 


| ১5 493 : অর্থাৎ, অত্যাচারী ও আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তিকে মানুষ 
ভালোবাসে না । আল্লাহ তা'আলা ও ভালোবাসেন না । কারণ নবী করীম শর বলেছেন- 
40019 5404 5531) অৰ্থাৎ যে ব্যক্তির আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই । 
সুতরাং যে আমানতের খেয়ানতকারী ও অত্যাচারী সে আল্লাহর ভালোবাসা না পাওয়াই 
উচিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০1211 ৫.৯: 4 4101 & 51 অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা জালেমদেরকে ভালোবাসেন না । | এ: 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন_ (১১৮৯1 ৩১ 3 4111 51 অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা খেয়ানতকারীকে ভালোবাসেন না । 
সুতরাং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসবে অবশ্যই সে অত্যাচারী ও অবিশ্বস্ত 
ব্যক্তির সাথে শত্রুতা রাখবে ৷ কারণ তার! তার শত্রু । আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন বশত যুদ্ধও করবে। 
* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- যা EES ESS BE Cl ol ISG 
৩১৮১: 94111 ০২৫ এও 6৩৬৯ Al Eyl fA Le 
১ £27. অর্থাৎ অচিরেই বা অতিসন্তর আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, 
যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে ৷ তারা মুসলমানদের প্রতি 
বিনয় ও নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে । তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে 
এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপ করবে না। “সূরা মায়েদা! 


* রাসূল এ সম্পর্কে বলেছেন- 21771552258 
11 (583৮1 ০৪৪ 41] অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য 
ভালোবাসবে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টির 
জন্য দান করবে এবং তার সন্তুষ্টির জন্যই দান হতে বিরত থাকবে, সেই ব্যক্তিই নিজের 
ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। -আবু দাউদ] 
উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁআলা অত্যাচারী এবং আমানতের 
খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না। সুতরাং আমরাও তাদের পছন্দ করবো না; বরং 
তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবো | আর উক্ত বিদ্বেষ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য রাখবো ! তবেই 
আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে এবং সত্যিকারের মু'মিন হতে পারবো । 

৯1141005854, শরিয়তে অজানা বস্তু সম্পর্কে জানা এবং অনিশ্চিত বস্তু সম্পর্কে 

ধারণা করার সুযোগ নেই । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- «4 411 ০০ ০ এড খু, 

(05 অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার নেই তুমি তার পিছু নিও না। 


* অন্যত্র আন্তাহ তা'আলা আরো বলেন- ৪৫৩৫5 085 তে ০৫5 এসে 5 
401 2 অৰ্থাৎ তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শন ছাড়া নিজের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। “সূরা কাসাস] 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন নি SUL SET 
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তুহাবা, ১৮০০55552৯2 ৯2 ৯৮ আরকি গা 
_ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে প্রমাণ ছাড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, ত তাদের এ কাজ 
আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট বড়ই জঘন্য ৷ [সূরা মু'মিন] 
উপরিউক্ত আয়াতত্রয় প্রমাণ করে যে, পূর্ণ জানা ব্যতীত কোনো জিনিস সম্পর্কে অনুমান নির্ভর 
কোনো ধারণা করা ঠিক নয়। কেননা যদি ধারণা করা হয় এক রকম কিন্তু উক্ত ধারণার বাস্তবতা 
হলো সলা মিত তৱেহ ত ধারণা পাপ বলে পরিগণিত হবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- LUE অর্থাৎ কতেক ধারণা পাপ বৈ কিছু নয়! সুরা হুজুরাত] 
সুতরাং উক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে । আল্লাহর রাসূল 


১৪155 38589 ০০০০ 49 0৫ ENTLY CLI 
<৭ ০৪ 0 [১৯1 অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমাদের যে বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞান রাখবে, বড 
বর্ণনা করবে না; বরং বলবে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত । কেননা জ্ঞানের পরিচয় হলো যে 
বিষয়ে জ্ঞান না রাখ সে বিষয়ে এই কথা বলা যে “আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান ৷” 

কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলেছেন, “বলুন আপনি! আমি তোমাদের কাছে 
কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতাশ্রয়ী নই । 


মোজার উপর মাসহ সম্পর্কে আকিদা 


389৩3৮৮৫550 LNs EIN APES; 


অনুবাদ : আমরা ভ্রমণে ও নিজ লোকালয়ে থাকাবস্থায় মোজার উপর মাসাহ বৈধ 
মনে করি । যেমন হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে । 


Ml all ১৩ 4195: অনেক পূৰ্ব থেকেই মোজার উপর মাসহ নিয়ে দ্বন্দ হয়ে 
আসছে। কেউ কেউ এটাকে বৈধ মনে করেন। আবার কেউ এটাকে অবৈধ মনে করেন। 
কিন্তু যারা মোজার উপর মাসেহ করাকে অবৈধ মনে করে তাদের এটা গৌড়ামী চামচিকার সূর্য 
দেখা ছাড়া আর কিছু নয় : 

মোজার উপর মাসহের সত্যতা : 


মোজার উপর মাসহ করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট বৈধ ৷ কারণ এ ব্যাপারে যে 

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা হলো হাদীসে মুতাওয়াতির ৷ যার বর্ণনাকারী প্রায় সত্তর জন । শুধু 

তাই না বরং যার বর্ণনাকারীকে কোনোক্রমেই মিথ্যাবাদী বলা যায় না । 

যৌক্তিক দলিল : যে হাদীস প্রায় সত্তর জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন সে হাদীস মিথ্যা হতে 

পারে না। কারণ হযরত নবী করীম কু বলেছেন ১১:1৫ ৬৮৯০ অর্থাৎ আমার 

মোজা সম্পর্কিত হাদীস যে সত্তরজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন তারাও £444 ০৯৭ 

এর অন্তর্ভুক্ত । অতএব উক্ত হাদীসকে গ্রাহ্য না করে চলা ভ্রষ্টতা ভিন্ন অন্ন কিছুই নয় 1 

১. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যতক্ষণ পর্যস্ত মোজার উপর মাসহের হাদীস 
আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মোজার উপর 
মাসেহ করাকে বৈধ মনে করিনি । কারণ এর হাদীস অস্বীকারের কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই । 

২. ইমাম কারখী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসহ করাকে অবৈধ মনে করবে 
আমি তার সম্পর্কে কুফরির আশঙ্কা করি। কারণ এ ব্যাপারের হাদীসসমূহ ভাওয়াতুরের 
পর্যায়ে চলে গেছে । এ কারণেই ফকীহগণ মোজার উপর মাসেহের বৈধতাকে আহলে 
সুন্নত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় । 

মোজার উপর মাসহের সময়সীমা : 


যদি মোজার উপর মাসেহকারী ব্যক্তি মুসাফির হয়, তবে তিন দিন তিন রাত মাসহ করতে 


পারবে ৷ আর যদি মুকীম তথা স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি হয় তবে একদিন একরাত 
মাসহ করতে পারবে । 





দা 22542 ENT 


একটি প্রশ্ন ও জবাব : 

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসহ করা ধর্মের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার রে.) এটাকে 

বুনিয়াদী বিষয় হিসেবে উল্লেখ করলেন কেন? 

উত্তর : 

১. মোজার উপর মাসহের হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছে গেছে। আর হাদীসে 
তাওয়াতুরের হুকুম হলো তা অস্বীকারকারী কাফের অথচ উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করতঃ 
রাফেজী ও শীয়া সম্প্রদায় মৌজার উপর মাসহকে অবৈধ মনে করে । তাই এটি 
প্রয়োজনের তাকিদে বুনিয়াদী আকিদায় পরিণত হয়েছে । 

২. অজুর ক্ষেত্রে উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা ফরজ । মোজার উপর মাসেহের কারণে পা 
টাখনুসহ ধৌত করার প্রয়োজন পড়ে না। 
কিন্ত শীয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় মোজার উপর মাসহ অবৈধ ঘোষণা দিয়ে উভয় পা 
টাখনুসহ ধৌত করাকে ফরজ বলেছে এবং এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে 
একটি স্থায়ী আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেছে। তাই এটি আকিদার রূপ ধারণ 
করেছে । যেহেতু এটিকে মান্য করা সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্ধ । তাই খ্রস্থকার (র.) 
এটিকে বুনিয়াদী আকিদা হিসেবে এখানে উল্লেখ করেছেন । 


দ্বাদশ পাঠ 
হজ ও জিহাদ সম্পর্কে আকিদা 


541 295 ১০১ গা ৬০৮ ৩৮৮১ ১, ৬০ 
Ueto LEASED Ans, ৯১ 


৪ 


অনুবাদ : হজ ও জিহাদ দুটিই ফরজ । যা মুসলিম শাসকের অধীনে কিয়ামত পর্যস্ত 
জারি থাকবে । চাই সে সতকর্মশীল হোক বাঁ অসৎকর্মশীল । কোনো কিছুই 
এদু“টোকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না। 


SPS 

£৭5 495: এখান থেকে গ্রন্থকার রে.) হজ ও জিহাদ সম্পর্কে কি কি আকিদা পোষণ 
করতে হবে তার বর্ণনা শুরু করেছেন । 
হজ ফরজ : 
হজ হলো ইসলামের পঞ্চম রোকন । যে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থান স্থল থেকে কা'বা শরীফে 
গমনাগমনের খরচ বহনের সামর্থ্যবান হবে, ভাজি নয়া 
* নকলী দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন- (568 00152 চ 

4১4৭1 £৮-১৭ অর্থাৎ আল্লাহ তা*আলার জন্য কা'বার হজ করা মানুষের জন্য 


ফরজ । যে তাতে সক্ষম হয়েছে । [সূরা আলে ইমরান! 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 411 55:10 ০ 19৫59 অর্থাৎ তোমরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য হজ ও ওমরা সম্পূর্ণ করা । [সূরা বাকারা] 


* রাসূল গু বলেছেন- 9612091 £ ২৮১ দেব cl 2০271 ০০ 


SS sree HUE SLE ELT MS SUS SAS S432 1 BS 
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অথবা রুদ্ধকারী কোনো রোগ হজ থেকে বাধা দিল না এবং সে হজ না করা অবস্থায় মারা 
গেল তাহলে সে মৃত্যুবরণ করুক চাই ইহুদি হয়ে কিংবা নাসারা হয়ে । মিশকাত] 
ইজমার দলিল : হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সর্বস্তরে 


উলামা মাশায়েখগণ এ্কমত্য পোষণ করেছেন । 


৩৯ ১৩০৯৯ 5৮৪৯ ০৪৪০৭ ৬ ত₹তসত১৯৮৪৩৯৫৮০৩৯৯৯৪৩০স ৫৯৩৯৭৯৯৩৩৯৫ ৮৯৩৩৯৯৩ত৪ ৯৩৯৩৩ ৯৮ ০৯৭৪ তিক তত৯ ৯ তত ৩৩ ৯৩৫ ৯৫ ত৯ ৪৯৯ উস ততরত ৯৪ ৯৯৩৯ ৫৮৯৪ তত কত হল১িত৩ তত ৯৭ বলত ০৯৯৯৫ ৯ত৩কই৯তহ* কতিতিতিিত ৯৯২৯৯৯৪৪৯৯০ 


বায়তুল্রাহর হজ কিয়ামত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতেই থাকবে এতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ 
নেই । এমনকি একটি পলকের জন্যও বায়তুন্লাহর হজ আল্লাহ তা'আলা বন্ধ রাখেননি এবং রাখবেনও 
না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা এটিই ৷ এর বিপরীত আকিদা পোষণকারী বিপথগামী । 
1 3442400551: শস্যক্ষেতে যখন আগাছা-পরগাছা ভরপুর হয়ে মানুষের শরীরে যখন 
ক্যান্সার হয়, যা জীবনের জন্য বিনাশ স্বরূপ তখন ডাক্তার ও অনিচ্ছা সত্তেও ক্যান্সার থেকে 
আরোগ্য দানের জন্য তার শরীরে অস্ত্র পাচারে বাধ্য হয় । ঠিক তদ্রুপ শস্য ও শরীর নামক 
ইসলামে যখন আগাছা ও ক্যাঙ্সার নামক ইসলামের দুশমন কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে 
পড়ে লেগে যায় । আর এর জন্য হরেক রকমে পন্থা অবলম্বন করে যা ইসলাম নাশের জন্য 
যথেষ্ট, ঠিক সেই মুহূর্তে নিরূপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও এই আগাছা ও ক্যান্সার নামক 
কাফেরদেরকে দূরীভূত করার জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা 
অস্ত্রপাচার ও কাস্তে নামক জিহাদকে ফরজ করেছেন খুসলমানদের উপর । নিয়ে জিহাদ ফরজ 
হওয়ার স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হলো । Sl , 
* নকলী দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন_ +৫4 534 $29 Jal ২৫১০ ২০১৫ 
অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে । অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দ । 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১৪০৩ ১51 sal bal রি 
শা! ০০৪৪৩ ১৫৯ 1৯22 ae £120, অৰ্থাৎ হে নবী! আপনি 
কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন । 
তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম ৷ তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কতইনা নিকৃষ্ট । সূরা তাওবা! 
জিহাদের উদ্দেশ্য : 
জিহাদের একমাত্র আর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা আর ফেনা নিঃশেষ করা। এছাড়া 
জিহাদে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ধলেন- ১১৫৪২ ৩২৯০৬ 
RET AS (01922 SG esl 3৬ 1 ১১৭ 2১৫ 235 অর্থাৎ তোমরা 
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ফেৎনা নির্মূল না হওয়া এবং সমস্ত দীন আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত! 
অতঃপর তারা যদি বিরত থাকে তবে জালেমদের ব্যতীত কারো প্রতি বিদ্বেষ নেই । [সূরা বাকারা] 
কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা'আলা জিহাদ সম্পর্কে বেশি আয়াত নাজিল করেছেন ! যার 
বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ 
জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে : 
জিহান তথা ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে চলবে | এতে, 
কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । কারণ রাসূল ক্র বলেছেন_ 32 ৬11 ০১০ ১৬ 
ব50581 অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে । 


আকীদাতুত্ব ত্বহাবী ১৯৮ আবরবি-বাংলা 


* অন্য হাদীসে রাসূল ভলক'বলেন- 35115 IG LL BEY. ৪১302182548 
Al BS ও 202১০ 2০৪৮০ 3০৯05 এ 03 4 
১০৪১০ ৩5 ৩১৮০ Jie ৩ ১০০ ০৪৯ ৩৪ 9 এ] 2০31 SLA 
অর্থাৎ তিনটি বস্তু হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । যথা- ১, যে ব্যক্তি খু ay 
২/1 পড়েছে। তাকে গুনাহের কারণে কাফের না বলা । ২. জিহাদ চলতে থাকবে যেদিন 
থেকে আমার নিকট জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পরিশেষে এই উম্মতের শেষ ব্যক্তি 
দাজ্জালকে হত্যা করবে। একে কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার এবং ন্যায়বিচারকের 


ন্যায়বিচার ব্যহত করতে পারবে না। ৩. টির িিহভিনিন রস আবু দাউদ] 
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : 
প্রশ্ন: হকার) হও জিহন উন অন ইবাদত হত পক কাত একত্রে 
উল্লেখ করার কারণ কি? 
উত্তর : সকল ইবাদতকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায় । যথা- ১. শারীরিক ইবাদত | 
যেমন- নামাজ ও রোজা । ২. আর্থিক ইবাদত | যেমন- জাকাত ও সদকা ৷ ৩. শারীরিক ও 
আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে ইবাদত । যেমন- হজ ও জিহাদ ৷ হজের ক্ষেত্রে যেমন অর্থ ব্যয় হয় 
তেমন শরীরের খাটুনিও প্রয়োজন । তেমন হজের ক্ষেত্রে সফর করতে হয় আর সাফা 
মারওয়ায় দৌড়াতে হয় ৷ অনুরূপ জিহাদের ক্ষেত্রেও সফর করতে হয়, দৌড়াতে মেহনত 
করতে হয় এমনকি প্রচুর পরিমাণ অর্থও ব্যয় হয় । আর হজের মওসুমে সকল লোক একত্রে 
সমবেত হওয়ার মাধ্যমে সাক্ষাৎ সংঘটিত হয় জিহাদের ক্ষেত্রেও তা হয়। মোটকথা হজ 
শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত অনুরূপ জিহাদও শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত তাই উভয়টিকে 
একত্রে এবং অন্যান্য ইবাদত হতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন । 
৯৮ ১০1 € 44১৪ জিহাদ করা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ফরজ । যখন তখন তা যার 
তার উপর ফরজ হয় না। তবে উক্ত জিহাদ ও হজ কোনো মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধীনে করতে 
হবে ৷ চাইলেই একা একা জিহাদে বের হয়ে যাওয়া যাবে না ৷ এটাকে শরিয়ত সমর্থন করে 
না। কারণ যদি নেতৃবৃন্দের অধীন ছাড়া জিহাদে বের হয়, তবে সে অবশ্যই বিজয় বেশে 
আসতে সক্ষম হবে না; বরং পরাস্তই হবে ! আর বিজয় অর্জন করলেও তা শরিয়ত সমর্থন 
42257 
জিহাদে পাঠাননি । তাই তো তিনি নিজেই একাধিক জিহাদের নেতৃত্ব দান করেছেন এবং 
সাহাবাদের কোনো যুদ্ধে পাঠালে নেতা ঠিক করে পাঠাতেন। রা 
হোক না কেন তাকে মেনে চলা সকলের কর্তব্য রাসূল ঞ্ল্ই বলেছেন_ তুমি নেতার নির্দেশ 
মান্য কর যদিও সে হাবশী কালো গোলাম হয় ! তাই আমরা নেতার নেতৃত্ব মেনে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করবো এবং এমন ব্যক্তি নেতৃত্ব দান করবে যে নেতৃত্ব দানে সক্ষম ও যোগ্য ৷ 


চি কক তত ততিত ৯৮৫৯৩৩৯৩৫২৩ কি তি ক৯ ৯৯৯৩ ৪৯০০৯ তক তত তক ৯৫৯ ৯৪৪০৯ ০০৯৯ সক ৯ তর ৯ ৯৯৯৪৪৯৪৯৯৮৯ ত কত তত ২৯৪৯৯ সতত ৯৫৯৯২৯০৪৪৪৮ ৪ ৯৯৪০৯ ৮০০৯০৭৪৪০৪০৯০১৪৪০৪০০০০০০ ৪০৯০৩ 


le ol 2 45: হজ ও জিহাদ করতে হলে নেতৃত্বের অধীনে তা সম্পাদন 
করতে হবে এবং মুজাহিদের দলে শরিক হতে হবে ৷ এতে নেতা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়; বরং 
সে যদি ফাসেক, পাপী ও গুনাহগার হয় তবুও তার নেতৃত্ব মেনে নিতে কোনো আপত্তি উত্থাপন 
করবো না ই হলো আহলে তাল জমাদান 


ec ০০৮ 2০6৩ তক ০ ৩৫ ৩. আহ ০০ ০ 


কারণ রাসূল সরল বলেছেন- ৬ oS Hl ১৫২5 1১২১৪ 
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EE 3 1G ০05 এ৬৩ ০ ১ ৮০ ১৪৪ ০০৫ ৩ xz ৪৪ 
AD IO ৫ LS 9 LES 53 56 অৰ্থাৎ তোমাদের উপর 
এমন রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত হবে। তোমাদের কেউ তাদেরকে ভালোবাসবে এবং কেউ অপছন্দ 
করবে । অতএব যে অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে । আর যে ঘৃণী করবে সে নিরাপদ থাকবে । 
কিন্তু যারা পছন্দ করবে এবং অনুসরণ করবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে । সাহাবাগণ বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ শুট আমরা কি তাদেরকে কতল করবো? তিনি বললেন না তাদেরকে হত্যা করো 


না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়বে ৷ না তাদেরকে হত্যা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 


নামাজ পড়বে ৷ [মুসলিম] 
এহ জা 

Zt তি $ 7 
El 556৪৮ ১১১, 22 চা HEE 
oe ০৪০৫ কি ৩ ন 


৬১ ০১৯2১ ১১৯৮১) ১ 175০৪ 318 
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45 510 MICE NAG 
উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব্দানকারী সৎকর্মশীল হওয়া 
শর্ত নয়; বরং সৎকর্মশীলও হতে পারবে । আবার অসৎকর্মশীলও হতে পারবে । কিন্তু রাফেজী 
ও শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা হলো জিহাদ ও হজের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অবশ্য 
নিষ্পাপ হতে হবে । তাদের এই অভিমতটি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী, তাই তাদের অভিমতটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ নবী রাসূলগণ ছাড়া কেউ নিষ্পাপ নয় | অতএব তাদের মতে এ কথা 
প্রমাণিত হয় যে, সকল মুসলমানকেই নেতৃত্হীন থাকতে হবে । অথচ এমনটি কখনো সম্ভব 
হতে পারে না। 


এর ও নান কাৰন এৰ পি নমৰ = 
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রাখি । আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত 
করেছেন এবং আমরা মালাকুল মাউত | [আজরাঈল (আ.)] ফেরেশতার প্রতি ঈমান 
রাখি ৷ যাঁকে জগতবাসীর বূহসমূহ কবজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। 


৪৪ 54547 67) alts i. 
কর্ম সম্পাদন করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের দুকীধে দু'জন 
সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন । যাদেরকে কিরামান কাতেবীন নামে অবিহিত করা 
রা হা 
এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০ SESS CBSE LCE 
রা 
নিযুক্ত রয়েছে । তারা হলো কিরামান কাতেবীন । তারা এ সব বিষয়ে জানে যা তোমরা করে 
থাকো । বা 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- SE BGs GEL 
a 
ফেরেশতা ভানে ও বামে বসে তার কার্যাবলি গ্রহণ করেন । সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই 
গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা-সর্বদা প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে । সুরা কফ! 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 55525757258 
15252 অর্থাৎ তার পক্ষ হতে তথা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
অনুসরণকারী রয়েছে তার অথ্ে ও পশ্চাতে । তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাকে পাহারা 
দেয় | সূরা রাঁদ] 
অন্য আয়াতে আলাহ তা'আলা আরো বলেন-০১১৯৫ 5 (০ ০১১১৫: 1653 $1 অর্থাৎ 
নিশ্যয় আমার আন্মাহ্‌ প্রেরিত দূতরাই লিখে রাখি যা তোমরা কৌশল কর। সূরা ইউনুস] 
এছাড়াও রাসূল শ্রী কিরামান কাতেবীন ফেরেশতার কথা বহু হাদীসে বলেছেন । উক্ত 
দু'ফেরেশতার একজন বান্দার ভান কাধে থাকে এবং তার সৎকর্মসমূহ লিখেন । আর অপরজন 
বাম কীধে থাকেন এবং তার পাপসমূহ লিখেন ৷ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার 
নিকট উক্ত আমলনামা প্রকাশ করবেন ৷ 








আকীদাতুত্ব তৃহাবী ২০১, .আরবি-বাংলা 


ll a ee a. আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বজগতে যত সৃষ্টজীব 
রেখেছেন। সকলকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ করাবেন। আর যার মাধ্যমে করাবেন তিনি 
মালাকুল মাউত [হযরত আজরাঈল (আ.)] নামে পরিচিত | আল্লীহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিজীবের 
মৃত্যু দেওয়ার মহান দায়িত্ব দিয়েছেন । এর প্রতি ঈমান রাখা সকল মুমিনের জন্য জরুরি ৷ 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- EE SE ISS Sl SUL এ 
১৬১ Sl অর্থাৎ বলুন! তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন এঁ ফেরেশতা যাকে 
তোমাদের প্রাণ হরণের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকেই 
প্রত্যাবর্তন করবে | _[সূরা সিজদা] 


৮৩০৩ ডি 


অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 55 Lio 5 FE রর 13 bl 
০১2১ Y As বিডি ভা 
আমার দূতগণই মৃত্যুদান করেন 1 এতে তারা শিথিলতা করে না বা অন্য মনক্ষতা প্রদর্শন করে 
না। _[সুরা আন'আম] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা মালাকুল মাউত এর সত্যতা প্রমাণিত হলো । তিনি সকল সৃষ্টজীবের 
মৃত্যু দান করেন | তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয় । 


একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : 

প্রশ্ন : এ কথাটা তো চির সত্য যে, মালাকুল মাউত [আজরাঈল] ফেরেশতা হলেন একজন । 
আর একই সময়ে দেখা যায় অনেক প্রাণী মৃত্যুবরণ করে । তাহলে তার একার পক্ষে 
এতজনের মৃত্যু দান কিভাবে সম্ভব হয়? 

জবাব : এ প্রশ্নের জবাবে প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুজাহিদ রে.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন 
খাবার খেতে বসে তখন তার থালায় বিভিন্ন প্রকার খাবার থাকে | যেমন, থালার মধ্যে কমলা, 
আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, পেপে ও আম ইত্যাদি ৷ এমতাবস্থায় তার থালা হতে যে কোনো ফল 
খেতে তার বেগ পেতে হয় না । ইচ্ছ! করলে সে এক সাথে কয়েকটি ফল খেতে পারে । ঠিক 
হযরত আজরাঈল (আ.)-এর সামনে গোটা বিশ্বকেই আল্লাহ তা'আলা থালার মতো করে 
রেখেছেন । হুকুম হলেই হযরত আজরাঈল (আ.) একজনকে মৃত্যুদান করেন এবং হুকুম হলে 
একই সময় একাধিক মানুষকে মৃত্যুদান করেন । এতে তার একটুও বেগ পেতে হয় না। একটু 
কষ্টও হয় না । সুতরাং এখন আর এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট রইল না। 


কিনি হিরা: জরি! 
কবরের সুখ শান্তি সত্য 
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অনুবাদ : আমরা কবরের আজাবও তার শীস্তির উপর ঈমান রাখি । যা প্রদত্ত হবে 
তার উপযুক্ত লোকদের উপর এবং আমরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার রব বা 
প্রতিপালক, তার রাসূল ও ধর্ম সম্পর্কিত মুনকার নাকীর ফেরেশতাছয়ের প্রশ্ন করার 
উপর ঈমান রাখি ৷ রাসূল হুহুখ্ুইু ও তার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে যে হাদীস এ 
সম্পর্কে বর্ণিত হয়ে আসছে তার উপর ভিত্তি করে । আর কবর হয়তো জান্নাতের 
উদ্যানসমূহ হতে একটি উদ্যান হবে অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত । 


প্রসঙ্গ আলোচনা টি 

ক লাসদিক আলোচনা | 849 
lt ১৯৪] olla ০৬৪ / 4 : অর্থাৎ আমরা কবরের আজাবের উপর ঈমান রাখি | 
নিম্নে এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 


কবরের আজাব : 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা পরকালীন জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে জানতে পারি । এগুলো 
দাতা 
দত বে ইত অব ঈ রন আন 
আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহ ও পরজীবনে । আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদেরকে 
বিভ্রান্তিতে রাখবেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন । -[সূরা ইবরাহীম] 
এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহ জীবনের মতো পরজীবনেও শাশ্বত বাণীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন রয়েছে ৷ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় পরকালীন জীবনের শুরুতেই 
মুনকার নাকীর ফেরেশতাছয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে | 

অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন_, 
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অর্থাৎ যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে । আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, 
তোমাদের প্রাণ বের কর | তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলতে এবং তার নির্দেশ সম্পর্কে 
ওদ্ধত্য প্রকাশ করতে | সে জন্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শীস্তি প্রদান করা হবে। সূরা আন'আম] 
এ আয়াতে মৃত্যুকালীন ও মৃত্যুর পরবর্তীকালীন আজাবের কথা জানা যায় । 
ইস. আকীদাতুত্ব ত্াহাবী (আববি-বাংলা) ১৪-খ 
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sli অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরাউন সম্প্রদায়কে । সকাল-সন্ধ্যায় 
তাদেরকে উপস্থিত করা হয় অগ্নির সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সে দিন বলা হবে, 
ফেরাউন সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠোর শান্তিতে | “(সূরা সাবা! 
অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন শাস্তি ও পুনরুখানের কথা বলা হয়েছে। 
সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন আজীব ও শীস্তি সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বলে গণ্য । এসব 
হাঁদীস থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর মুনকার নাকীর দুজন ফেরেশতা তার প্রভু, 
নবী ও ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে । মু'মিন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে । কাফের বা 
মুনাফিক উত্তর দিতে পারবে নাঁ। পাপী ও অবিশ্বাসীরা কবরে শীস্তি ভোগ করবে । কিন্তু মুমিনরা 
সেখানে শান্তি ভোগ করবে । এসবই মু'মিনরা বিশ্বীস করে ! সাধারণত এ অবস্থাকে কবর বলা হয়। 
তবে কবর বলতে ইহকালের মধ্যকালীন সময়কে বলা হবে । কোনো ব্যক্তি কারণ বশতঃ কবরস্থ না 
হলেও সে শান্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন- 
aii 7৮০ xl ৫৯ চাক ০০ এ Syl ৫১০1 দহ st ৬০, 
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অর্থাৎ যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
পুনরায় প্রেরণ কর। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি | না এটা হবার নয়। 
এতো তার একটি উক্তি মাত্র । আর তাদের সম্ঘুথে বরজখ থাকবে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত | 


হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন- মুনকার নাকীরের প্রশ্ন চির সত্য | যা কবরের মধ্যে হবে। 
কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে ফিরিয়ে দেওয়াও সত্য | কবরের চাপ ও কবরের আজাব সত্য | 
কাফেররা সবাই এ শাস্তি ভোগ করবে । কোনো কোনো পাপী মু'মিনও তা ভোগ করবে । 


মৃতকে কবরে জীবিতকবরণ : 
মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবরে জীবিতকরণ, তাদেরকে কবরে মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, কাফের, ফাসেকের 
জন্য কবরের আজাব প্রসঙ্গে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 


আহলে সুন্নত-এর মতামত : 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবরে জীবিত করা হবে ও 
তাদেরকে মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং কাফের ও ফাসেকের জন্য কবরের আজাব 
সংঘটিত হওয়া এসব চির সত্য | এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । 


মু'তাযিলাদের মতামত : 

মু'তাযিলাদের অধিকাংশ মু'তাআখখীরিন বিশেষ করে যাবান ইবনে ওমর এবং বিশর আল 
মুবাইসী এর অভিমত হলো মৃতকে কবরে জীবিতকরণ, মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, 
কাফের ও ফাসেক এর কবরে আজাব সত্য নয় । 


জুবা ও তার পুত্রের মতামত : 

আবূ আলী আল জুবাঈ ও তার পুত্র ও বলখী মুনকার নাকীর ফেরেশতাদের নামকে অস্বীকার 
করেন । তারা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাফের হতে যা প্রকাশ পায় তাই মুনকার ! আর 
নাকীর হচ্ছে ফেরেশতাদ্বয়ের উত্যক্ত করা । 


আকদাতুত্ব তু তুহাবী ২০৪ আরবি-বাংলা 


সালেহী ও অন্যান্যদের মতামত : 


আলেহী, ইবনে জারীর তাবারী ও একদল কাররামিয়া বলেন যে, কবরে মৃতকে জীবিত করা 
ছাড়াই আজাব দেওয়া হবে । 


কালাম শাস্ত্রবিদদের মতামত : 
দার্শনিক বা কালাম শান্ত্রবিদগণ বলেন, কাফের ও ফাসেকের শরীরে অনুভূতি ছাড়াই শাস্তি 
দেওয়া হবে । অতঃপর যখন হাশরের ময়দানে উঠানো হবে তখন একবার শাস্তি অনুভব হবে । 


আবৃ হুযাইল ও অন্যান্যদের মতামত : 


আবুল হুযাই আল আল্লাফ ও বিশর ইবনে মুতামার এর এ ব্যাপারে অভিমত হলো- 
কাফেরদেরকে দু ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে শাস্তি দেওয়া হবে। 

আহলে সুন্নুত-এর দলিল : 

নকলী দলিল : 

উপরে উল্লিখিত সকল ভ্রান্ত মতবাদের বিপরীতে আহনে সুন্নাহ এর অভিমত দলিল সহ নিয়ে উল্লেখ করা 
হলো_ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 333 LIE Cale Sf UI 
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সাঁথে সম্পৃক্ত করে সকাল-সন্ধ্যায় শান্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আর তা হবে কবরে। 
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উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা যখন কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হলো তখন কবরে মৃতকে জীবিত 
করা ও জিজ্ঞাসাবাদ করা সাব্যস্ত করার বিষয়াদি প্রমাণিত হলো ৷ এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও 
হাদীসের দলিল দ্বারা ভ্রান্তদের অভিমতকে প্রতিহত করা হয়েছে, আর এখন যৌক্তিক দলিল 
প্রদান করা হচ্ছে। কারণ যারা কবরের আজাব স্বীকার করে তারা মৃতকে জীবিতকরণ ও 
জিজ্ঞাসাবাদও স্বীকার করে! আর রাসূল এ সম্পর্কে বলেছেন- suf SL 
SHV EL LASSI IU ও 03০১০ ৩1১৬] 014 


যৌক্তিক দলিল : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, কবরে আজাব দেওয়া আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্ভব | 
কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান । তাছাড়া এ সম্পর্কে যখন কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা 
রয়েছে তখন তা মেনে নিতেই হবে ! আর মৃতকে কবরে জীবিত করা হবে ৷ কারণ জীবিত করা 
ব্যতীত মৃত লাশ জড় পদার্থের মতো | ফলে তাকে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সব সমান । 
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দলিলে নকলী : 

মুতাষিলা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করে বলেন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন- 41321 ১৭1 খু el 1433 99৬: 3 এই আয়াত দ্বারা কেবল একবার মৃত 
হওয়ার কথা প্রমাণ হয়। কিন্তু যদি কবরে ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় তাহলে দু'বার মৃত হওয়া আবশ্যক 
হয় । যা আয়াতের মরমার্থের বিপরীত | অথচ আয়াতের বিপরীত কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়া অসম্ভব । 


যৌক্তিক দলিল : 

যদি কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । আর এমতাবস্থায় 
মৃতকে কোনোভাবেই শান্তি দেওয়া সম্ভব নয় । তাছাড়া কাউকে বাঘে খেয়ে ফেললে বা অগ্নিতে পুড়ে ছাই 
হয়ে গেলে তাকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা যে বস্তুর প্রাণ নেই তাকে শাস্তি দেওয়া অর্থহীন; বরং 
বোকামীও । এজন্য যে, যে দেহে প্রাণ নাই সেই দেহ জড় পদার্থের ন্যায় আর জড় পদার্থের অনুভব 
ক্ষমতা নেই । অতএব অনুভবহীন দেহে শাস্তি দেওয়া শুধু অনর্থকই নয় বরং বোকামীরও বহিঃপ্রকাশ । 


মু‘তাযিলাদের দলিলের জবাব : 

তারা যে আয়াত দ্বারা দলিল উথ্থাপন করেছে সে আয়াতে জান্াতীদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। 1: 
-এর মধ্যে ৪ যূমীর জান্নাত-এর দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে! আয়াতে অর্থ হবে- 12188 
1211 ৪ য২1 অর্থাৎ জান্নাতীরা আর কখনো জান্নাতে মরবে না । ফলে তাদের থেকে নিয়ামত 
কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না । যেমনিভাবে পৃথিবীতে মৃত্যুর কারণে নিয়ামত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । 

দ্বিতীয় দলিলের জবাব এভাবে দেওয়া যায় যে, যে সকল মানুষ বুলেট বিদ্ধ বা আগুনে পুড়ে মরেছে 
তাদের শরীরের কিছু অংশে আল্লাহ এমন অনুভূতি দিবেন ! যা শীস্তি ও শান্তি অনুভব করতে পারে । 

ংবা তার রূহকে শাস্তি দিবেন । আর এভাবে শাস্তি প্রদান তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয় । 


আল জুবা্গ ও তার পুত্রের জবাব : 
আল জুবাঈ ও তার পুত্র যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা সকল আলেমের একমত্যের বিপরীত | 
অতএব তাঁদের মতামত পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হলো । কারণ সকল আলেমই মুনকার নাকীর 
ফেরেশতাছয়কে স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ 


সালেহীদের প্রতিউন্তর : 
জীবিত করা ব্যতীত শান্তি দেওয়া বিবেক বিরোধী । শরয়ী সকল বিধি বিধান বিবেক সম্মত । মৃত 
লাঁশকে শাস্তি দেওয়া জড় পদার্থকে শাস্তি দেওয়ার মতো । তাই তা৷ বিবেক বিরোধী বলে পরিগণিত । 


কবরের আজাবের পদ্ধতি : 


মৃতকে কবরে রাখার পর আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে এই পরিমাণ অনুভূতি শক্তি দান করবেন যার দ্বারা সে 
কবরের শাস্তি বা শাস্তি অনুভব করতে পারে । অতঃপর সে অনুভূতির উপর আজাব বা শান্তি দেওয়া হবে । 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে মৃতকে যখন কবরস্থ করা হয় তখন তার নিকট কালো ও নীল 
বর্ণের দুজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে তার প্রভু, নবী ও ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । 
যদি জবাব দিতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য নিয়ামত দেওয়া শুরু হয় । আর যদি জবাব দিতে 
অক্ষম হয় তাহলে শাস্তি দেওয়া শুরু হয় । নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান 
অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ হতে একটি গর্ত। -[তিরমীযী] 
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অনুবাদ : আর আমরা পুনরুথান, হাশরের দিন, প্রতিদান, আমলনামা পেশ, হিসাব 
নিকাশ এবং আমলানামা পাঠ করার প্রতি ঈমান রাখি ৷ 


খলক অল চট 

পট প্রাসঙ্গিক আলোচনা 18৪ 
| ৩৯১৬ 53১১ “95: অৰ্থাৎ মানুষ মরে গেলে পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে জীবন দান করবেন এবং তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করবেন । এর 


উপর সকলের ঈমান রাখা ফরজ । কারণ এটি ঈমানের সপ্তম রোকন ৷ যারা তা অস্বীকার 
করবে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভয়ঙ্কর শাস্তি দিবেন বলে উল্লেখ করেছেন । 


যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন_ 51 ৩ (58275 রঃ 1১০৪৫ nl ৫5 
255 501 ৪06 203 নিবি 21 2 2 তা অর্থাৎ 
মুশরিকরা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুথিত হবে না । আপনি বলুন! অবশ্যই (তোমরা 
পুনরুখিত হবে) আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় তোমরা আবার জীবিত হবে । অতঃপর 
তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে । আর এটা আল্লাহর জন্য 
একেবারেই সহজ । [সূরা তাগাবুন] 
উপরিউক্ত আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, পুনরুথান চিরসত্য ৷ অতীতে পুনরুখান সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । প্রয়োজন বোধে সেখানে দেখা যেতে পারে ! 

শো ০১ £1339 ১5: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস সংঘটিত করবেন এবং 
সকল মানুষকে সমবেত করবেন যার যার আমলের প্রতিদান দেওয়ার জন্য । যদি সে সৎকর্মণীল ও 
ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে তাকে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও আল্লাহর রেজামন্দি বাঁ সন্তুষ্টি দান করবেন । 
আর যদি সে অসৎ কর্ম সম্পাদনকারী হয় তাহলে তাকে প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম ও শাস্তি 
দিবেন । উক্ত দিবসে বান্দা ছোট বড়, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যত কর্ম সম্পাদন করেছে সবই প্রকাশ হয়ে 
যাবে । চাই উক্ত কর্ম ভালো হোক কিংবা মন্দ । আর সেদিনের মালিক একমাত্র আল্লাহই থাকবেন। 
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দেওয়া হবে । আর তারা অত্যাচারিত হবে না । সূরা বাকারা 


অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- 501 ৫ ০ ৫35. 2৮511 2523 
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সি নর 
অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম ঠিকানা হিসেবে নয়? আর যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের সফলতার সাথে মুক্তি দিবেন ৷ তাদেরকে কোনো অমঙ্গল 
স্পর্শ করবে না এবং তারা না কোনো কারণে চিন্তিত হবে । [সূরা যুমার] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বান্দাদেরকে তাদের স্বীয় 
ভালোমন্দ আমলের প্রতিদান দিবেন । এটা আমরা বিশ্বাস করি | 
El sly oll ys: আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, 
তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমলনামা তাদের সামনে পেশ 
করবেন এবং জীবনের সকল কর্মের হিসাব নিবেন । এতে সে দুনিয়াতে যে সকল কার্য সম্পাদন 
করেছে তার সবকিছুই সে দেখতে পাবে | এর প্রতি বিশ্বাস করা | এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস ও 
আয়াত উল্লেখ রয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 194 (০ 0৫25 
1১১1 অর্থাৎ তারা যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে তা তারা স্পষ্টই দেখতে পাবে । -সূরা কাহাফ] 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- 


16৮15131154 CUNT dS BLL OIL মর 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ও 5 ৪1৮৮০ ০ (51১05104583 ১৮৩ 
রি রা BI ie LS টি নি 2১3 00875 aS অর্থাৎ যেদিন মানুষ 
বিভিন্ন দলে প্রকাশ হবে। যাতে তাদের কৃতকর্ম তথা (আমল নামা) দেখানো হবে ! সুতরাং কেউ 


অনুগরিমাণ ভালো কর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং যে মন্দ কর্ম করবে সে তাও দেখতে পাবে। 
হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন- IG UL ৯: তি 
419 0০51 4085 1595 1৮2৯ ০০০৫ SLE ATED 


তি PLY 


৫162 cla ভে ০৯৪৯৪ ৮2 ২৮৫5 ০৯ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যার 
পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধবংস হবে । তখন আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি 
বলেননি যে, অতিসত্বর হিসাব নেওয়া হবে, সহজ হিসাব” | নবী করীম স্ব উত্তরে বললেন, 
এটা তোমার আমল পেশ করা মাত্র । কিন্তু যার হিসাব নেওয়া হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে 
অবশ্যই ধবংস হবে । _ৃবুখারী ও মুসলিম] 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তার কৃতকর্মের হিসাব 
নেওয়া হবে এবং আমলনামা তার সামনে পেশ করা হবে । এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ 
নেই | এতে সন্দেহ পোষণকারী প্রকৃত মুমিনই নয় । 

20) 561535 155 1: অৰ্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের কাছে তার 
আমলনামা পৌছে দিবেন এবং তা প্রত্যেককে পাঠের নির্দেশ দিবেন । আর সে তার আমলনামা পড়তে 
পারবে । এতে কোনো অসুবিধা হবে না । নিয়ে আমলনাখার সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 


কিতাব (আমলনামা) সত্য : 


পরকালে মানুষের আমলনামা যার যার হাতে দেওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও 
মু'তাধিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । তা নিয়ে প্রদত্ত হলো । 


আকীদাতুতু তুহাবী ২০৮ আরবি-বাংলা 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত : 

কিতাব তথা আমলনামা সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হলো রোজনামচা, 
আমলনামা বা কৃতকর্ম এটা চির সত্য । এতে মানুষের ভালোমন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ থাকবে । আর 
এ আমলনামা মু'মিনদেরকে ডান হাতে এবং কাফেরদেরকে বাম হাতে দেওয়া হবে ৷ 


চে 22 ছি 


দলিল : মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- 21313 02155 ০131 29441 ০১৯১৪ 
[552 € অর্থাৎ আমরা তার জন্য কিয়ামত দিবসে কিতাব (আমলনামা) বের করব । যা তার 
55555 সূরা বনী ইসরাঈল] 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ৯৮০০৪ ১৯৩১ 4509 5, 
1৮:92 অর্থাৎ আর যাকে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, 
অবশ্যই তার হিসাব হবে সহজ হিসাব । সূরা হাবাহা 
* অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন- তা ০১০ এছ 2৫ চি 
(৫৬. অর্থাৎ আজ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর? আজ তুমিই তোমার 
হিসাবের জন্য যথেষ্ঠ ৷ [সূরা বনী ইসরাঈল] 


সুতরাং বুঝা গেল আমলনামা দেওয়ার পর তা পাঠ করানো হবে । 

মু'তাষিলাদের মতামত : 

মু'তাষিলা সম্প্রদায়ের আকিদা হলো পরকালে আমলনামা দেওয়ার ব্যাপারে যে সকল কথা 
প্রচলিত রয়েছে তা একেবারেই নিরর্থক ৷ 

দলিল : তারা তাদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলে, মানুষের আমলের বা কৃতকর্মের কোনো 
দেহাবয়ব বলতে কোনো কিছু নেই । তাই এগুলো লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা নিরর্থক ৷ 
অতএব আমলনামা বলতে কোনো কিছুই নেই। 


মুুতাযিলাদের জবাব : 

তাদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো 

উদ্দেশ্য ভিত্তিক হয় না । তরে যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে তার কার্যাবলি বিশেষ উদ্দেশ্য 

ভিত্তিক হয় । তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, কিতাব তথা আমলনামা প্রদানের মধ্যে 

আল্লাহ তা“আলার মহা কৌশল বিদ্যমান । যা আমাদের চিন্তার বহির্ভূত । কিতাব সত্য হওয়ার 

ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয় । 

কিতাব পাঠ : 

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, প্রতিদান দিবসে লেখা পড়া না জানা ব্যক্তিও স্বীয় আমলনামা 

2 3028 
554 is ০৪2১৪ 4485 ২১:৯০৯ 4554 অর্থাৎ যাদেরকে 

ডান হাতে কিতাব দেওয়া হবে ভারা নিজেদের কিতাব পাঠ ঝরবে। আর তারা সলিতা 

পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। [সূরা নিসা] 

অতএব, কিতাব পাঠ সত্য । তা অস্বীকারকারী বিপথগামী ৷ 


ছওয়াব, শান্তি, পুলসিরাত ও মিজান সত্য 


SE Ba ll 
অনুবাদ : আমরা ছওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিযান-এর প্রতি ঈমান রাখি । 
ওলি 
2৮5 «19-$ : মানুষ যদি সৎকর্মের সাথে জড়িত থাকে, সৎকর্ম সম্পাদন করে তবে আল্লাহ তা'আলা 


তাকে প্রতিদান তথা ছওয়াব প্রদান করবেন । এর প্রতি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে । 
কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় একে আজর বা প্রতিদান বলে । নিম্নে এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


ছওয়াব-এর সত্যতা : 





দির 
আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ২০580. RC ৬ ১৮৯১5 (৭১) অর্থাৎ তোমাদের 
কর্মের প্রতিদান প্রদান করা হবে কিয়ামতের দিন সুরা আলে ইমরান] 


* NT ৯৬ Ee ead 
১0৮: অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ ভালো কর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে। “সূরা যিলাযল] 

* কিয়ামতের দিন বান্দাকে সুফল সম্মান প্রদর্শন করে দেও হবে যেমন আ্লাহ তা জাল 
বলেন- 4523 ৬৯ 2১ ০ - ১৪৩ ১০55 523 ০৯১৩ 32 
4111 ২১৯০ ৬42 অৰ্থাৎ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল আলোকময় হবে এবং অনেক চেহারা হবে 
কালো বিধিত । যাদের মুখমণ্ডল আলোকময় হবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে । সূরা হুদ] 


* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- $5৯! +1১11 $1534 105 অতঃপর তাকে 


প্রতিদান দেওয়া হবে পরিপূর্ণ প্রতিদান । _সূরা নাজম] 
* অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 14103: LULL ঢু 52 অৰ্থাৎ 
যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম সম্পাদন করবে তার জন্য এর দশগুণ ছওয়াব থাকবে । সূরা আন'আম] 


ন অন্যত্র আল্লাহ তা আলা আরো বলেন- 44০৯) ৬৪5 ১593 ৩3511 55 
mel 35818 1১৪ অর্থাৎ আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে বাঁচাবেন। 
নিশ্চয় আপনি তাকে অনুগ্রহ করবেন । আর এটাই মহা সফলতা । 

* মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী জান্নাত প্রতিদান হিসেবে দান করবেন । যেমন 
ইরশাদ হচ্ছে .(42:3 ০30৯ ২11 ৪৪ 4৭ 5211 29 অর্থাৎ আর যারা 
হবে ভাগ্যবান তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে | [সূরা হুদ] 
এছাড়া হযরত রাসূলে কারীম নট -এর অসংখ্য হাদীসে সতকর্মশীলদেরকে আল্লাহ 
তা'আলা ছওয়াব হিসেবে প্রতিদান দেওয়ার কথা রয়েছে । 


যৌন্তিক দলিল : 


প্রতিদান দিয়ে থাকে । অনেক সময় তার কাজে মালিকের মন অস্ত্রষ্ট হয়ে গেলে অতিরিক্ত 


তুহাবী ৩৯ সএিতককজ ২১০ ৯৯ -_বাং 


হত 
কার্যাবলি ঠিকভাবে আদায় করে তবে তিনিও বান্দাকে প্রতিদান দিবেন । যদি তিনি বান্দার 
উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান । তবে প্রতিদান আরো বেশি দিবেন । আর উক্ত প্রতিদানই হলো ছওয়াব । 


২১০৫৮ 4৯৪ : বান্দা আল্লাহ তা*আলার নাফরমানি করলে কিংবা তার আদেশ অনুযায়ী না 

চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে শাস্তি প্রদান করবেন । এই কথার উপর মুমিন বিশ্বীস রাখে । 

শাস্তি প্রদানের সত্যতা : 

নকলী দলিল : 

* মহান আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে ইরশাদ করেন- 4485 85525 
135 DU ৩০১: অর্থাৎ যে আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ থাকবে সে 


কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা উঠাবে । “সূরা তাহা] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ৫ (53 ৯০১ EE ES, অর্থাৎ যে 
অণু পরিমাণ মন্দ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে । সূরা যিলযাল] 


* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 7 ৫1 552৩ ৩০৬০৭ এ তে 
0৮১৫5 ১৫১৫ ৮০৪:152015853$ ১4০0] 4০৪ অর্থাৎ আর যাদের মুখমণ্ডল 
কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? 
অতএব তোমাদের কুফরির কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। [সূরা হুদ] 

* পাপকর্ম করার কারণে পরিপূর্ণ আজাব তথা প্রতিদান দেওয়া হবে । এতে সামান্যতমও 
ত্রাস করা হবে না এবং বৃদ্ধিও করা হবে না। যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 14 
85317417155 অতঃপর পরিপূর্ণ [মদের] প্রতিদান দেওয়া হবে। 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- (18০ খু ৪১৩ 58 ২87210 ৮৮৯ boy 
(7152 3 05 অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে তাকে তার সমপরিমাণ 
প্রতিদানই দেওয়া হবে। তারা এতে কোনো ধরনের অত্যাচারিত হবে না । সুরা আন'আম] 

* অপরু আয়াতে আল্লাহ বলেন- 41065 2555 3505 এও ভাত 21588 
০1৮৯ অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ আসবে তখন ন্যায় সঙ্গত 
ফয়সালা হয়ে যাবে । আর এতে সকল প্রকার বাতিল ধ্বংস প্রাপ্ত হবে । সূরা মুমিন] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন- 14344 0611 ৮১৫ 19৪৪ 0250 03 
43 ০2১10 ৩: 5:3১ অর্থাৎ যারা হতভাগা তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে তারা 
আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে এবং সেখানে তারা চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে । সূরা হুদ] 
এছাড়াও আরো অনেক আয়াতে ইকাব-এর কথা বলেছেন । রাসূলঙ্জইই অনেক হাদীসে তা 
বর্ণনা করেছেন । 


যৌক্তিক দলিল : 

পৃথিবীর নিয়মানুযায়ী গোলাম তার মালিকের কার্যাবলি ঠিকমতো আদায় না করলে তাকে বেধরক 
মারপিঠ করে । আর আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মালিক । যদি তার কোনো আদেশ অমান্য করা 
হয় তবে তো তিনিও তাদেরকে তার আদেশ অমান্য করার কারণে শাস্তি দিতে পারেন । সুতরাং আল্লাহ 
তা'আলা অসৎ কর্ম সম্পাদনকারীকে শাস্তি দিবেন | এতে বিচলিত বা সন্দেহ করার তো কিছু নেই। 


সু তুহাবী কেতকক চনত এক তত এচ ততত +৫ ৭৩ত ইসি, +. বাংল 
lsd dS জাহান্নামের দাবানল ভুলছে। এর উপরই রয়েছে দীর্ঘ সেতু তু । এরই নাম 
টিটি ঠাই উরি বিবি মারা বে! 
কিন্তু কাফের ব্যক্তি পার পাবে না। আর এই সেতুর অস্তিত্ব সত্য হওয়া না হওয়া নিয়ে আহলে 
সুন্নত ওয়াল জামাত ও মু'তািলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ! নিমে তার আলোচনা করা হলো । 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে পুলসিরাত চির সত্য | দোজখের আগুনের উপর সুদীর্ঘ পথ আর সুতীক্ষ একটি 

পুল। যা চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবানীর চেয়েও ধারালো । আর তা পাড়ি গিয়েই যেতে হবে স্বর্গে না হয় নরকে | 

দূলিল ; তারা নিজেদের স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী উল্লেখ করেন, ৫ 25015 ২14১2 ols 

১2 (55 455 56 অৰ্থাৎ তোমাদের সকলকেই তা পাড়ি দিতে হবে। সুরা মারইয়াম] 

এই আয়াতে ঘোষণা হয়েছে যে, পুণ্যবান হোক বা পাগী হোক সকলকেই উক্ত পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জাহান্নামে বা 

জারাতে যেতে হবে। পুণ্যবানরা সহজেই পাড়ি দিবে পাপীরানিমচ্দিত হবে নরকের পরজুমিত দাবানলে! 

& রাসূল বলেছেন- ১০০3) (3১৫৩ ১১৯০০ ০৯৫০১ ৯১৯৪ 
20755 পুত 3১৮ ও পুত 5 Bet SES 
1 ১৮254 অর্থাৎ জাহান্নামের উপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে | অতঃপর রাসূলগণের 
মধ্যে স্বীয় উম্মত নিয়ে সর্বপ্রথম আমিই তা পাড়ি দিব । এদিন রাসূল ব্যতীত কেউ কোনো 
কথা বলবে না ............. | বুখারী ও মুসলিম] 

* অন্য এক হাদীসে রাসূল প্র বলেছেন যে, পুলসিরাত চুল থেকে তীক্ষ এবং তরবারি 
থেকে বেশি ধারালো । সুতরাং ৮1০ চির সত্য এতে কোনো সন্দেহ নেই । 

মু'তাযিলাদের অভিমত : 

মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বলে পুলসিরাত বলতে কোনো কিছু 

নেই । পুলসিরাতের অস্তিত্বই নেই । 

দলিল: 

* তারা তাদের অভিমতের স্বপক্ষে দলিল প্রদান করতে গিয়ে বলেন- ০১-০| ৫০ 
০ অর্থাৎ, এ পুলের উপর দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় । 


i 2১521042558 555 তত ১19 অর্থাৎ যদি তা পার হওয়া সম্ভবও হয়, তবু তা মুমিনের 
জন্য কষ্টকর হবে | জার আল্লাহ সুমনকে কষ্ট দিতে চান না ৷ সুতরাং তা পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় । 


তাদের জবাব : 

মুতাযিলাদের এই ত্রান্তির জবাবে আহলে হক বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা হলেন সর্ববিষয়ে শক্তিমান । তিনি মুমিনদের 
পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত তা পার হওয়া মুমিনদের জন্য হবে একেবারেই সহজ । 
এমনকি হাদীসের মধ্যে রয়েছে কোনো মু'মিন তা বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ প্রবল বাতাসের ন্যায়, 
আবার কেউ দ্রস্ত অশ্খের ন্যায় পার হবে । অতএব তা চির সত্য প্রমাণিত হলো । 

০31 415) কিয়ামত দিবসে আন্মাহ তা'আলা বান্দার আমল পরিমাপ করার জন্য মিজান 
স্থাপন করবেন । যার নেক পুণ্যের পাল্লা ভারি হবে সে মুক্তি পাবে । আর যার বদ বা পাপের পাল্লা 
ভারি হবে সে মুক্তি পাবে না; বরং জাহান্নামে যাবে ।” কিয়ামতের দিন “মিজান” স্থাপন করা হবে 
তা সত্য! কিন্তু মু'তাষিলা সম্প্রদায় এতে দ্বিমত পোষণ করেন । নিয়ে এর আলোচনা করা হলো! 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, “মিযান” চির সত্য । আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 

“মিযান” স্থাপন করবেন । বান্দাদের নেক পরিমাপ করবেন। “মিযান” বলা হয় -3১১ (25 

১5২ ১2১২৯ 4% অর্থাৎ এমন যন্ত্র যা দ্বারা আমলের পরিমাণ জানা যায় । 

দলিল : 

* আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- (4 0 2 Ls Ld Sl ys Gs 
১1 অৰ্থাৎ ওজন করা হবে সেদিন চির সত্য । অতএব যাদের পাল্লা ভারি হবে তারা সফলকাম হবে। 

* অন্যত্র বলেন- ২421) 1১১০ ০3 ১44 2১15০ ৬135 5০ 058 অৰ্থাৎ সেদিন 
যার পাল্লা ভারি হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে । সূরা কারিয়া] 

* কালামে পাকে আরো ইরশাদ হয়েছে. ২11 8531 ৮০৪ 91515 
(65০৪ (023 ১.৪ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড প্রতিস্থাপন 
করবো । অতএব কারো প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করা হবে না। [সূরা আম্বিয়া] 

* হযরত আয়েশী রো.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলপ্রক্ধ্ই-এর দরবারে এসে বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল আমার দুটি দাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে । কাজে ফীকি দেয় । আমার 
নির্দেশ অমান্য করে। এর ফলে আমি তাঁদেরকে গালমন্দ করি এবং মারধরও করি ! 
আমার ও এই গোলামদ্বয়ের মাঝে ইনসাফ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? . 
রাসূল পুরু বললেন, তাদের নাফরমানি আর ফীকিবাজী ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালমন্দ ও 
মারধর ওজন করা হবে । তুমি তাদেরকে যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের কম হয়, তবে অবশিষ্ট 
অংশ অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে । আর যদি বেশি হয় তবে তোমার বাঁড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে । 
লোকটি একথা শুনে অন্যত্র গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল । তখন রাসূল প্র তাকে বললেন, 
তুমি কি এ আয়াত পাঠ করনি? -১1॥ ৩)15--11 ₹-2৯$ লোকটি আরজ করল! ওগো 
আল্লাহর রাসূল! ররর রাই রে ভারত 
নয় । অতএব আমি এখনই তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম ৷ _[তিরমীষী] 


মুতাষিলাদের অভিমত : 

মু'তাষিলা সম্প্রদায় বলে যে, পরকালে আমল ওজন করা হবে এটি অসম্ভব এবং অবাস্তব ৷ 

দলিল : 

* যু'তাধিলাদের দলিল হলো আমলসমূহ কায়া বা আকৃতিবিহীন বস্তু । আর যার কায়া তথা 
শরীর নেই তা কিভাবে ওজন করা হবে? 

* সমস্ত আমল আল্লাহ তা'আলার পরিজ্ঞাত। আর আল্লাহ তা'আলার পরিজ্ঞাত বস্তুর ওজন দেওয়া নিরর্থক | 

তাদের জবাব : 

58 5591 ডি 2 অর্থাৎ নিশ্চয় আমলসমূহের কিতাৰ ওজন করা হবে । আর এ 

হাঁদীসের আলোকে বলা যায় যে, অবশ্যই আমলনামা ওজন করা হবে এতে কোনো ধরনের সংশয়, 

সন্দেহ বা দ্বন্ব নেই । আমল পরিমাপ করার মধ্যে মহান আল্লাহর কৌশল নিহিত রয়েছে । আর এটা 

আমাদের বোধগম্য নয় । সুতরাং এটা আমাদের অজানা থাকলেই অসম্ভব বলা অনুচিত । 


বাদ. EE ata daa daa SET 


Lansdale edly 


অনুবাদ : বা‘ছ বলতে কিয়ামত দিবসে শরীরসমূহ একত্রিত করা ও তা পুনর্জীবিত 
করাকে বুঝানো হয় । 


ট| ১১৯1| ৬৯ ৬৪ 4৮৩ £ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন পুনরুখিত. করবেন | আর এই পুনরুথানের পদ্ধতি হবে 
মানুষের শরীর পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, সকল শরীরকে তিনি একত্রিত করবেন । 
আর উক্ত শরীর হবে দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় যেরূপ ছিল তদ্প । অতঃপর সকল শরীরে 
রূহ দিয়ে পুন্জীবন দান করবেন! সকল মু'মিনকে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে । 
এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বা বিশ্বাস । 

দলিল 

li আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্বে ববেম- 234 ৬০১ 5 £২০০ 4) 5 অর্থাৎ দশ 

যারা কবরস্থ রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা পুনরুখিত করবেন। 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ce ২0211 | ৬২ ১১৮৬ 
১৮১১ ও ১৯ ১2 ১৫৯ ১2193 চি Es Lac M৩ 
[১:৯ অর্থাৎ আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, মুখে ভর দেওয়া, মুক ও বধির 
অবস্থায় একত্রিত করবো । তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । যখনই তা নির্বাপিত হবে আমি তা 
বৃদ্ধি করে দেব । “সূরা বনী ইসরাঈল! 

রি অন্যত্র আল্লাহ তা আলা বূলেন- (৫225 ৪ ০৩ এ 2S ced ~~ 
৯১০ 5 (21 (১1 অর্থাৎ সে সৃষ্টি করবে অস্থিসমূহকে যখন তা পচে গলে যাবে? 
আপনি বলুন, তি তিনি সৃষ্টি করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। “সূরা ইয়াসীন] 

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 1১1৮ 535১ (212০ ES hl 19105 
oe EEO CEN 51134 1 ug EE Sos 
3 Jl eS EL iat a droid 4১৩১০ ৬৩ ১৯৫ 
অর্থাৎ আর তারা বলে, যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হবো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব 
তখনও কি আমরা নতুন করে সৃজিত হয়ে পুনরুখিত হবো? আপনি বলুন! তোমরা পাথর 
হয়ে যাও কিংবা লোহা কিংবা এমন বস্তু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন । তথাপি তারা 
বলবে, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করবে পুনর্বার? বলুন, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। [সূরা বনী ইসরাঈল] 





আকীদাতুত্ত তুহাবী, ২১৪. রা 
# রাসূল ভু বলেছেন- নি এ ১ (52 iz sh রাত সি 


085 - ১৯২৫1৫১১১৪০ ৮০১৮৯ 2০00 ০০৪ তি ॥ ৩৪০ 
১৪৫ MLL ৩৪ ঢা 5481 4১ {456 0 অৰ্থাৎ হযরত 
আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ ও নগ্ন শরীর 
এবং খৎনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে । হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেখানে তো পুরুষ ও মহিলা একত্রে থাকবে এবং একে 
অপরের দিকে তাকাবে | নবী করীম ক্র ইরশাদ করলেন, ওহে আয়েশা! সেদিন একে 
অপরের দিকে তাকানোর চেয়ে অধিক অবস্থা ভয়াবহ হবে । [বুখারী ও মুসলিম] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস এ কথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা সকল শরীর একত্রিত করবেন এবং সেগুলোর মধ্যে রূহ ফুঁকবেন । অর্থাৎ পুনর্জীবন 
দান করবেন । এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো কষ্ট হবে নাখ৷ কারণ এটা বুঝাই যায় যে, 
কোনো কারিগর দি কোনো কিছু তৈরি করে তবে সে প্রথমে মডেল দেখে তৈরি করে । এছাড়া 
তার পক্ষে কোনো জিনিস তৈরি করা সম্ভব নয় । 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মডেল ছাড়া আর যেখানে আল্লাহ তা'আলা 
মডেল ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে তো তৈরিকৃত মডেল দেখে পুনরায় মানুষকে 
সৃষ্টি করা একেবারেই সহজ । সুতরাং আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্বশরীরে পুনরুথান করবেন । 
এতে কোনো সন্দেহ নেই । 
দার্শনিকদের অভিমত : 
কিছু সংখ্যক দার্শনিক তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলে যে, আল্লাহ তা“আলা পুনরুথান 
করবেন ঠিকই | কিন্তু এই পুনরুখান স্বশরীরে হবে না; বরং শরীর ছাড়াই পুনরুথান করবেন । 
দলিল : তারা নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি স্বশরীরে 
পুনরুথান করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পূর্বেকার নবী-রাসূলগণকে এ সম্পর্কে অবহিত 
করতেন । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে পূর্বেকার কোনো নবী-রাসূলকে জানাননি ৷ যার 
কারণে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা“আলা পুনরুখান স্বশরীরে করবেন না । 


দার্শনিকদের দলিলের জবাব : 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত দীর্শনিকদের এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, তাদের এ কথাটি 
একেবারেই ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট ! কারণ পূর্বেকার সকল নবী রাসূলগণই তাদের 
স্বীয় উম্মতদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন এবং উম্মতদেরকে জান্নাতের সামান বা 


উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য তাগিদ দিয়ে গেছেন । পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বু আয়াত রয়েছে। 
দলিল ; যেমন আল্লাহ তা'আলা হযুরত আদম (আ-) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে- eal 
23৩ ৩০৯ ৪৫৩০5৮5০৯৯1 82945 ০৪৮7৯ 


28588 (৫০৩ USI (823 9 3৯ অর্থাৎ তোমরা নেমে যাও ! তোমরা 
একে অপরের শক্র । আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে এবং এক নির্দিষ্ট সময় 


_আকীদাতুত্ ভুহাবী ২১৩, ...... আরবি বাংলা 


পর্যন্ত ফল ভোগ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা সেথায় জীবিত থাকবে এবং 
সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এরং দিথান গেকেই তোমাদের রের করা হযে: সূরা আ'রাফ] 


* হ্যরত নূহ (আ.) নিজ জাতিকে বলেছেন- 81522 টি 4115 
“ELLIE 0৫৯ 44১৮৫ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে 
ভূ-পৃষ্ঠ হতে উদ্‌্গত করেছেন । অতঃপর তাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন এবং 
তোমাদেরকে সেখান থেকে পুনরুখান করবেন । “[সূরা নূহ! 


এ হযরত মূসা (আ.) নিজ, সম্প্রদায়কে বলেছিলেন- AE ১১- ন্‌ [9৪ ও 
হা 54 ৯ 8০5১1 ও oly aE 1০41 অর্থাৎ হে আমার জাতি! এই পার্থিব 
জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু । আর পরজীবন হচ্ছে স্থায়ী বাসস্থান । “সূরা মু'মিন! 


* হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলা নিকট দোয়া করে বলেছেন- 5553, 
692434 অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক পুনরস্থানের দিন তুমি আমাকে লাঞ্ছিত 
করোনা! [সুরা শু“আরা] 
উপরিউক্ত বর্ণিত দলিলসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী রাসূল-এর 


নিকট পুনর্থানের সংবাদ দিচ্ছেন । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 0033 


os ০৮ তা ৬৮৫ 
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ডি 215 অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বলবেন, 
তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ যাননি? যারা তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ 
তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের অবস্থা ও 
ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সতর্ক করছেন! তারা বলবে হ্যা অবশ্যই এসেছিলেন । 
কিন্ত কাফেরদের বেলায় শাস্তির হুকুমই নির্ধারিত হয়েছে । সুরা যুমার] 
বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আন্মাহ তা'আলা 
হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ কই পর্যন্ত সকল নবীকে পুনরুখান 
সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সকল নবী নিজ নিজ সম্প্রদায়কেও সে সম্পর্কে 
যথাযথভাবে অবহিত করেছেন । পরকাল ও পুনরম্থান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনও করেছেন । 
তাঁদের মতো আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ গু কেও অসংখ্য আয়াত দ্বারা পুনরুখান সম্পর্কে 
অবহিত করেছেন । পার্থক্য শুধু এতটুকু যে মুহাম্মদ কঃ এর পর কোনো নবী রাসূল 
কিয়ামত পর্যন্ত আগমন করবেন না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য আয়াতে 
পুনরুথান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং রাসূল সং তার হাদীসে বিস্তারিত ভাবে তা 
আলোচনা করেছেন । কিন্তু যে সকল দার্শনিক পূর্বেকার নবী রাসূলগণ পুনরুখান সম্পর্কে 
কিছু বলেন নি বলেছেন, সে সকল দার্শনিকদের এটি ভ্রান্তি ও আল্লাহর রাসূলদের প্রতি 
অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয় ৷ (আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন) 


আকীদাতুত্ হৃহাবী........................২১৬..................................আরবি-বাংলা, 
জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট 
Mag HEEL I ES EL LN al 
অনুবাদ : জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই সৃষ্ট । এ দুটো নশ্বর হবে না এবং কখনো . 


ংসও হবেনা। 
SPN 

২251 (95: গ্রন্থকার ইমাম তৃহাবী (র.) জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আমাদের যে 
আকিদা থাকা দরকার তার আলোচনা শুরু করেছেন । নিয়ে এর আলোচনা সবিস্তীর করা হলো- 
জান্নাত পরিচিতি : 
{£2 শব্দের আভিধানিক অর্থ : 
‘155 -এর আভিধানিক অর্থ হলো- বাগান, উদ্যান, বাগিচা ইত্যাদি ৷ 
পারিভাষিক অর্থ- পরিভাষায় জান্নাত বলা হয় পরকালীন জীবনে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে 


তার হুকুম মান্য করার কারণে প্রতিদান স্বরূপ যে বাগিচা দান করবেন এবং যাতে তারা 
চিরকাল অবস্থান করবে । 
জান্নাত সম্পর্কে আকিদা : 
জান্নাত আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট । তিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র বান্দাদের নেক কাজের 
প্রতিদান হিসেবে দেওয়ার জন্য ৷ যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নীত সম্পর্কে বলেন- Et, 
Lia ৬০৮৯ NES Us 5 হজ একি ০০১ ৬৫ 6310 অর্থাৎ 
আমি বললাম হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জানীতে অবস্থান কর এবং সেখানে যা পাও 
পরিতৃপ্তি সহকারে খাও । , সূরা বাকারা] 
* অন্য আয়াতে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন-. lat ob 3 1১ ১ 
(951 ২4] £ ২৯ ০২০ ৯৯০০ অর্থাৎ এটা এক মহত আলোচনা । 
খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা । তথা স্থায়ী বসবাসের জন্য জান্নাত । তাদের 
জন্য তার ছ্বার উন্মুক্ত | সূরা ছোয়াদ। 
* অপর, আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বুলেন- 7 51 ৮৮1 5 
usd Siz 4 5 ৩০451 অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম 
করেছে তাদের জন্য ফেরদাউস নামক জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে । 2 
+ একটি হাদীসে রাসূল উট বলেছেন_ sais 4৯৮০ ০৪৮৪ Ss ৫৬৯। St 
৮1... 2১৯1 ৯0০১ 00৫ ০1 এ HAIL অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের 
ম্যে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন কবরে পতি সকাল ও সন্ধায় তার ভি্যৎ স্থান 
তার নিকট হাজির করা হয় ৷ সে যদি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে জান্নাতীদের স্থান ৷ 


[বুখারী ও মুসলিম! 


তলত ০৩১০৩ ৪৪৪৬০ ৯৬ত তত ৮৯5 সস ৮৯৪$ 5 উকউউ ৪কক জ.উ ৪৪৯ ৪৪ ৯৫৫ তর ৯৫ ৪৫ ৯৯৯৩৯ ৯৯ ৯৯৯৯ ৪৯৯ ৯৫৯৩ ৮৭৯৯ ₹৯৬৯৩ তি ৯ জক৯০ ৮০৬ সত উই এ ৪ $ এক ৯৪ ৪ $ক ক এ পরব ৫ ৯৩ ৫ ৫৩ ৪৬৯৯ ৯৯৯৯ ৪৩৯৯ ০৯৩৯ ৯৩ ৪৯৯০৩ ৯৯৩ তলত 


* রাসূলঙ্্ং মে'রাজের তথা উধ্বগমনের রাতে [যে রাতে নবী মুহাম্মদ গ্রহণ সরাসরি আল্লাহ 
তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন] নিজ চক্ষুতে জান্নাত দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে । 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা“আলা মুমিনদের জন্য 
জান্নাত নির্মাণ করেছেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দাকে তা প্রদান করবেন । এতে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ নেই | এছাড়াও আরো বহু আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ও 
_রাসূলক্্ীজান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন । যার বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত ্থে প্রদান করা সম্ভব নয় । 

১0311 ৭15৪ ; মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেরূপ জান্নাত রেখেছেন অনুরূপভাবে 

কাফের ও পাপীদের জন্য জাহান্নাম ও রেখেছেন । নিম্নে এর আলোচনা তুলে ধরা হলো । 


নার পরিচিত : 
31311 -এর আভিধানিক অর্থ : ১.১11-এর আভিধানিক অর্থ হলো অগ্নি, আগুন । 


শরিয়তের পরিভাষায় ১.1 বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আইন-কানুন অমান্য ও 
অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ যে বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি গ্রদান করবেন । 


নার বা জাহান্নাম সম্পর্কে আকিদা : 
আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন যারা তীর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে চলবে 
তাদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্য | এ আকিদাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পোষণ করেন। 
দলিল: 
* আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ৮৫৯11 ০৮০১ (৫১৬৪ ১৫ অর্থাৎ জাহান্নামেই 
তারা পৌছবে । আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল । - [সুরা ছোয়াদ] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 3: ০১১1 ৫৯ (১১০9 অর্থাৎ আমি 
কাফেরদেরকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য জাহাম্ীমকে প্রস্তুত করে রেখেছি। সূরা কাহাফ] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন- ১১১ 4-,১-০ ০2১১৮৫1 ১51 01 
1১৬ অর্থাৎ আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি ও প্রজুলিত অমি প্রস্তুত করে রেখেছি। 
উপরিউক্ত সবগুলো আয়াতই একথা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন । 
এটি বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রাসূল্ীথেকে বর্ণিত আছে। J 
যেমন এক হাদীসে রাসূল জী বলেন ১১০৯০ 4০ ০৯৯৪ SC < টা 
0৮ ০৮01 ৩-এ ১৯৪ ০৮৭ 0৮557585355 4৮00 2৯10 
০111 72 andl < এ (IS Ui ৯ অর্থাৎ যদি তোমাদের কেউ 
মারা যায় তাহলে তার নিকট সকাল-সন্ধ্যা তার আবাসস্থল উপস্থিত করা হয় । 5 আর 
যদি জাহান্নামের অধিবাসী হয় তাহলে তার নিকট জাহান্নাম হাজির করা হয় ৷ আর যে ব্যক্তি 
জাহান্নামী হবে তাকে বলা হবে এটি তোমার আবাসস্থল । অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাকে 
তথায় পাঠাবেন। [বুখারী ও মুসলিম] 
এই হাদীস দ্বারা পূর্ণভাবেই বুঝা যায় যে, SE ডি তেহারি 
এখনো বর্তমান রয়েছে । এছাড়াও হযরত রাসূলগ্রু মে'রাজের রাতে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য 
দেখার কথা বলেছেন । এছাড়াও তিনি বহু হাদীসে জাহান্নামের কথা বলেছেন । 
ইস. আকীদাতুত্ত ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ১০-ক 


5২৪৯৯৪৪৪৪৯০ ৩ি* ৪৫৯৩৫ ৪৩৯৯ ৪৯৯৩ কত ০৯5 ৪ ৪৫ ৯ত ৮৯৯৩৯৯৫৯০৯৯ ৯৩৩৫ ক ৯০৭ ৯৯৯ ০৯৯৯ তত তন ০৯৩৫ ৭৮৪০৯৯ ত৩৯ তি ৯৯৯৯৩ ৭ কব ইক চি ৮০ ৫৯৯ ত৯ তত ৯৯৯ ২৪০৬৫ ৪০৮৮৯ ৪৩৯ ০৯৯৯৩ ৯৪০৫ ৭৯ €ক ৫৪৮৯ ৮৯৭ ০৯৯২ ৭৯৫৯ উতর 


ম্রুতাহিলাদের অভ্তিমত : 


তারা বলে যে জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন । এখনো পর্যন্ত 
আল্লাহ তা'আলা জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করেন নি। 


তাদের জবাব : 

মু'তাধিলাদের উক্তির জবাবের আমরা বলবো, উপরে জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টির স্বপক্ষে 

আমাদের পক্ষ থেকে যে দলিল দেওয়া হয়েছে তা-ই তাদের জবাবের জন্য যথেষ্ট । যেহেতু 

তাদের মতামত কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে তাই তারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো । 

ul 3১ 1451 0444303 453: আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন তা 

চিরকাল থাকবে ! এগুলো নশ্বর হবে না এবং ধ্বংসও হবে না । 

দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন- LS SAS Hal FH Ui onl El 

(US dE Ft 5 SS EEL Ed HE 1৪৯ 5১1 1০ অর্থাৎ 

যারা ভাগ্যবান । তারা জানাতে যাবে আর তথায় তারা চিরকাল থাকবে । আর যারা হতভাগা 

তারা যাবে জাহান্নামে । তথায় তারা চিরকাল থাকবে | এই আয়াতে জান্নাতে ও জাহান্নামে তার 

75 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১১৫১, ০£ ০.০ অর্থাৎ জান্নাত অবিচ্ছিন্ন মহা দান । 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ১ ০ 4৮ GLEAN 01 
অর্থাৎ এটি আমার প্রদত্ত রিজিক যার কোনো শেষ নেই । রর 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 9194 2397 YL SAN SS SRSLY 
অর্থাৎ তারা জাম্াত-জাহান্নামে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না । একমাত্র পৃথিবীর! প্রথম মৃত্যু ছাড়া ৷ 

Ms অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- 155 25 441 

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ১541 52 ৪২2৩3 2 ০১ 

M অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরে বলেন- CULE YE ES SL SL 

le এ সম্পর্কে হযুরত রাসূল জর বলেন- 25224 11 ২৫51 bai 905 15 


SELES 3১0 ১50৯৫ ০৪০ ৪৯০৪০ টা ক ১০০1 
ওহ ১1১১৪ ০৬০৩ 11 41155 5১০১ হি এ 2 ০০৮ ৬2 
HEI এ] 09 ১৮০ 0৯5 ১৯১৪ 11 0৯ ২৫11 অর্থাৎ যখন 
জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের 
মাঝে দাড় করানো হবে ! অতঃপর মওতকে জবাই করা হবে । অতঃপর এক আহ্বানকারী 
জান্নাতীদেরকে আহ্বান করে বলবে হে জান্নীতবাসী! মৃত্যু নেই এবং জাহাম্নামীদেরকে ডেকে 
বলবে হে জাহান্নামবাসী! মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং 
জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বুখারী ও মুসলিম] 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম 
কখনো ধ্বংস হবে না । এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । এর বিপরীত আকিদা 
পোষণ করা ভ্রান্ত 


ইস. আকীদাতুত্্‌ ত্াহাবী (আরবি-বাংলা) ১৬-খ 


০০০৯৩০০৪৪১জ উর বউ কিতডউ কক জিত শ৯শ ৩৯ ৮৯ ৯৯৯৯ ৯৫ ৫ ক তন জজ কত তি জকি ৯৯ নক কউ ৫ ৯৮৪৫৪৫৪৪৫৫৫ ৪ ৪৩৩৪ ত৪ততত৯কজশহক তি ৯ জককির৮৮০ ৩৮৯৩ ৪৯৩ তলত তত কর তককিত ৯ উজির শর ৪৪৯৭ ৯০৫ তত 


ECS AEE SIS LN LEGS SES; 
en TAS SLL ALL SLES 
Lal Ee HEN i SEE LL CES 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন 
এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং তাদের মধ্য 
হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে জান্নাতে পাঠাবেন এবং তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা 
ন্যায়বিচার অনুযায়ী জাহান্নীমে পাঠাবেন । প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজই সম্পাদন করে যা 
তার জন্য পূর্ব হতেই নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে 
দিকেই সে ফিরে । চিরকাল ভালো ও মন্দ সবই বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। 


Re i 

ঁ প্াস্িক আলোচনা [টি 
৯1 60119 2১৯11 315 45 ১ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত 
কায়েনাত আসমান, জমিন ও তার মধ্যে সকল বস্তু যেমন- আলো, অন্ধকার, রাত, দিন, ছায়া, 
রৌদ্র, মাটি, মরীচিকা, নক্ষত্র, তারকা, জীবন, মরণ, ভালো, মন্দ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম 
সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে । আর এই ছয় দিনের পর জুমা রাতের দিন হযরত আদম (আ.) কে 
সৃষ্টি করেছেন । কারণ সকল কিছুই হযরত আদম (আ.)-এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । আদমকে 
সেগুলোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি । . 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- ০55 RS Sas Na 525, 
{০ 552 অৰ্থাৎ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তোমাদের অধীনস্থ 
হয়েছে। [সূরা জাছিয়া] 
অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষ সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করেছেন 
এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই । 
21141 515541587 আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তথা পুণ্যবানদের জন্য উদ্যান বা স্বর্গ 
সৃষ্টি করেছেন এবং তার অধিবাসীও সৃষ্টি করেছেন । অনুরূপ জাহান্নীম সৃষ্টি করেছেন এবং তার 
অধিবাসীও সৃষ্টি করেছেন। 
* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১০১৬ ১৯ ১2 El 

অর্থাৎ অনেক জিন ও মানুষ আমি জাহান্নামের জন্য রেখেছি । VEL 

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, Ee LD SE UG 


BRL 


আকীদাতুত্ব তত ত্বহাবী ২২০ আরবি-বাংলা 


2 টানতে ৫ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসী 
সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাগণের মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায় 
এবং আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন৷ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 


তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ড থাকাবস্থায় ৷ মুসলিম] 
অতএব প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী পূর্ব থেকেই নির্ধারিত । 
৯11 ১4০০2৮5৪৩০৪ 41৩৪ £ অর্থাৎ যে কোনো জনই যে ইবাদত বন্দেগি দ্বারা জান্নাতে 


যাবে এমনটি নয়; বরং তিনি যাকে অনুগ্রহ করে জান্নাতে নিবেন্‌ সেই যেতে পারবে। 

এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী গ্ুট বলেন_ 411 ২25 2121 1876 
অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আল্লাহ তা'আলার রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে । 
৮11 ৯৫৮৪ 5৮৮ ০৩ 45৪: আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে জাহান্নামে দিবেন । 
জার তার এই দেওয়া হবে উর ন্যায়বিচার অনুযায়ী কাউকে তিনি পাপের অধিক শত দিবেনা 
যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন- ১১5% +187 35 অর্থাৎ সলিতা 
রি তত সা হা 8 


দি... 57825 


ভি 
হয়েছে সে এ দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। সে তার চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন 
ঘটাতে পারবে না । কারণ রাসূল ধঁদুধুষুবলেছেন- 11175 


JE OCR ih 


আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন- ১] ৯১২১৩ _ ১2108 
ট11 ০211) ১১৯1৪ 419৪ : অর্থাৎ ভালো মন্দ দুটোই আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ 
করে রেখেছেন ৷ যা কিছুই দুনিয়াতে অর্জন করবে কিয়ামতের দিন বান্দা সে অনুযায়ী ফলাফল 
পাবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন- ৮৮311 ২311 159 
১ম ৯ 5১ ৯১০১১১5 অর্থাৎ এই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছো । 
তোমাদের এ আমলের কারণে যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে সমাপন করেছিলে । 

আর জাহান্নামীদেরকে তিনি বলবেন- ৬.৮ 75৫ 1৮5 81 [9355৪ অর্থাৎ 
তোমরা তোমাদের উপার্জিত আজাবের স্বাদ আস্বাধন কর । 

উপরিউক্ত আয়াতদয় দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা“আলা মানুষকে কিয়ামতের দিন মানুষের 
আমলের ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা দিবেন ৷ তাকদীর অনুযায়ী নয় । কারণ 
আল্লাহ তা'আলার ইলম অনাদি হওয়ার কারণে তিনি প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ জীবনের আমল 
কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত | কোন সময় কি আমল করবে এবং কোথায় সে যাবে এবং কোথায় 
সে মারা যাবে ৷ এসব তিনি জানতেন ! এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । প্রয়োজন 
হলে সেখান থেকেই দেখে নেওয়া যেতে পারে । 


ত্রয়োদশ পাত 
বান্দার সামর্থ্য দু'প্রকার 


৩ 00৩৮ ০92505০9555 898 
, =) ০ ৫১ ০ 9৯৯৯) ০০৯৫ 51 1৯89 ৬৩১) 3৯৪) 
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অনুবাদ : আর হে০/4৯3,31) সামর্থ্য দু'প্রকার, একটি হলো এমন সামর্থ্য যার 
সাথে কর্ম পাওয়া যায় । যেমন- এমন তাওফীক যার সাথে বান্দা বা মাখলুক 
গুণাম্থিত হওয়া জীয়েজ নেই । আর এই সামর্থ্যটি কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে । 
দ্বিতীয়টি হলো, এঁ সামর্থ্য যা সুস্থতা, সক্ষমতা এবং উপায় উপকরণের নিরাপত্তার 
দিক থেকে হয়ে থাকে । আর তা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায় । আর এ সামর্থ্যের সাথে 
আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ সম্পৃক্ত থাকে | যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
আল্লাহ তাআলা সামর্থ্যের অধিক কাজের জিম্মাদারী দেন না। 


এটি x 
খু, প্রাসঙ্গিক আলোচনা | 

ll lid «1১৪ : খরন্থকার (র.) এখান থেকে ll -এর সংজ্ঞা ও 

প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করেছেন । নিমে এর আলোচনা করা হলো- 

২০৮০4-.০31-এর আভিধানিক অর্থ : 

£০৮৮১০1-এর শাব্দিক অর্থ হলো- সাধ্য, সামর্থ্য, ক্ষমতা, সক্ষমতা, যোগ্যতা | যেমন 

আল্লাহ তা'আলার বাণী- ১২২+, 420,6৮০ ০ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : 

২০৮০২ সাধারণত দুই প্রকার : যথা- 

১. বান্দার মধ্যে এমন সামর্থ্য থাকা যাকে উপায় উপকরণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির নিরাপত্তা ও 
সুস্থতী দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় আর এ সকল গুণাবলি বান্দার মধ্যে পাওয়া যায় আর এই 
সমর্থনটি কর্মের পূর্বেই বিদ্যমান থাকে | এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ বান্দা হজের 
জিম্মাদীর যে এর জন্য প্রথম থেকেই উপায় উপকরণ ব্যবস্থা করে রেখেছে এবং সুস্থ ও 
নিরাপদ ৷ যখন এগুলো বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তখনই তার জন্য হজ পালন সম্ভব 
হবে । আর যদি এগুলো বান্দার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তার জন্য হজ পালন 
অসম্ভব ৷ মোটকথা এই সামর্থ্য কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই পাওয়া যায় । 

২. বান্দার এমন সামর্থ্য থাকা, যা কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার উপায় উপকরণ পাওয়া 
যাওয়ার পর কর্মের সাথে সাথেই বিদ্যমান থাকে | একে ভিন্ন শব্দে খালক বলা হয় । এর 


আকীদাতুত্ ত্রহাবী ২২২ _আরবি-বাংলা 


উদাহরণ এ ভাবে দেওয়া যায় যে, বান্দা যখন হজ করার ইচ্ছা করে অতঃপর সে হজের 
উপায় উপকরণ অবলম্বন করায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত হজ বান্দার জন্য সহজ ও আসান 
করে দেন। আল্লাহ তা'আলা সহজ করার কারণে ঘখন বান্দা কাজটি সম্পাদন করে 
তখন এ সম্পাদন করার শক্তিই হলো দ্বিতীয় প্রকার সামর্থ্য বা ইস্তিতায়াত) 

রি প্রথম প্রকার সামর্থ্য ব্যতীত কোনো কাজই সংঘটিত হয় না । এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 55/2, 0 ail Rls LES 
অর্থাৎ এ সব লোক শুনার সামর্থ্য রাখে না এবং তারা দেখারও সামর্থ্য রাখে না । [সূরা হুদ! 
উপরিউক্ত আয়াত শ্রবণ ও দেখার অঙ্গের অস্বীকার করা হয়নি বরং বাস্তব দেখা ও 
শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে । 

* যখনই বান্দার উপর প্রথম প্রকার সামর্থ্য পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তখনই তার উপর আল্লাহ 
তা'আলার আদেশ, নিষেধ এর হুকুম বর্তাবে অন্যথায় তার উপর এই হুকুম কার্যকর হবে না। 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- TEs Ed CES ACh Le ly 
১২. 4২4 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনার্থে এসব লোকের জন্য বায়তুল্লাহর 
হজ করা কর্তব্য | যারা এই পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে । [সূরা আলে ইমরান] 

* দ্বিতীয় প্রকার যেহেতু আল্লাহ তা'আলার তাওফীক, তাই এটি ব্যতীত এ কাজটি কখনো 
সংঘটিত হবে না । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- SE tt, 
451 ৩০০০৮ ৬৮০৪০ SAN LS SG Er SES 
ই ১ < 05 958৪০০৪1911 (৯ অর্থাৎ তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ! এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে 
দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার, অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । তারাই সৎপথ 
অবলম্বনকারী । এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামত ৷ সূরা মুহাম্মদ] 

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাওফীক ছাড়া কাজ সম্পাদন হয় না। 

৮11 ১511 ১৯৯২1! ৭19৪ : অর্থাৎ তাওফীক [যার সাথে কোনো মাখলুক সম্পৃক্ত নয়] 

হলো কোনো কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত অনুগ্রহ ও ইহসান । 

এটি ছাড়া কোনো কাজই সম্পাদন হুয় না। এর সাথে কোনো মাখনুক সম্পৃক্ত নয় । যেমন 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 41105 31 ৬৪:৯১ 45৪ 

কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় মনে করে তাওফীক এটি সমগ্র মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত । এটি 

আল্লাহ্‌ ও মুমিনদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় । 

তাদের এই আকিদার প্রতি উত্তরে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলব কুরআন ও 

হাদীসের বিপরীত আপনাদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় । 


সারাতশ : 
১. কাজের পূর্বে সামর্থ্য মানে উপায় উপকরণ, সরঞ্জাম প্রস্তুতি, সুস্থ ও নিরাপদ থাকা । 
২. সামর্থ্য কাজের সাথে থাকা ৷ এটি কাজের বাস্তব রূপ ৷ 

৩. সামর্থ্য, এটি হলো তাওফীক ৷ এর সাথে কোনো মাখলুক সম্পৃক্ত নয় । 


কর্ম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, বান্দার উপার্জন 


401৮32435৯0 ৩৮ ৮540 GS Gi US 
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অনুবাদ : বান্দার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা“আলার্‌ সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন । 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কাজের জিম্মাদার বানিয়েছেন যা করতে তারা 
সক্ষম । আর তারা শুধু এ সব কাজ করতে সক্ষম, যেগুলোর জিম্মাদার তাদেরকে 
বানানো হয়েছে । এটিই হলো 41 31555 3 ৫৪-১- এর ব্যাখ্যা । 

আমরা বলি আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার 
কারো কোনো কৌশল, কোনো শক্তি, কোনো ক্রিয়া, ফলপ্রসু হয় না । অনুরূপভাবে 
আল্লাহ তা“আলার তাওফীক ছাড়া তাঁর ইবাদত এবং ইবাদতে অটল থাকার কারো 
কোনো সামর্থ্য নেই। 


dh eee 2590 0৮313 41১৯ : অর্থাৎ বান্দা যত সব কার্যাবলি দুনিয়াতে সম্পাদন করে 
সবগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা, চাই উক্ত কার্ধাবলি ভালো হোক বা মন্দ । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 3$1০5 [53 ৫২1 11) অর্থাৎ তোমরা যতসব কাজ কর সবই 
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন |, সুরা সাফফাত] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা“আলা আরো বলেন- &-এ 4৫ 310 ২4 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
সকল বন্তর স্রষ্টা । -[সূরা যুমার] আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও সকল কর্ম ও কর্ম প্রণালী সৃষ্টি 
করেছেন ৷ এখন যার ইচ্ছা সে ভালো কাজ করে ছওয়াব অর্জন করে কিয়ামতের দিন জান্নাতে 
যাক । কিংবা মন্দ কর্ম সম্পাদন করে কবরের আজাব ও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার 
উপযুক্ত হোক । 

১৯11 ১১ ২০৫৩ 4৬৪ £ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ভালোমন্দ সকল কর্ম ও কর্মপ্রাণালী 
সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু কাউকে বিশেষভাবে নির্দেশ করেননি যে তুমিই ভালোকর্ম সম্পাদন কর 
এবং তুমিই মন্দ কাজ সম্পাদন কর; বরং তিনি ব্যাপকভাবে সৎকাজ করতে এবং তার আদেশ 
করতে এবং মন্দ কাজ পরিহার করতে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার জন্য হুকুম করেছেন । 


আকীদাতুত্‌ ভুহাবী ২২৪ ...আরবি-বাংলা 


এখন যে মন্দ কাজ সম্পাদন করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে তা তারই অর্জন এবং যে ভালো 
কাজ সম্পাদন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে তাও তার অর্জন । সেটা অন্য কারো জন্য হবে না; 
বরং তা নিজের জন্যই হবে ! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৮৪১৮০ ০774৫ ৮০৮৫1 
০, 5। ৮০ অর্থাৎ মানুষ ভালো কাজের প্রতিদান পাবে, আর মন্দ কাজের শাস্তি পাবে 
[সূরা বাকারা! 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- LL 549 LLL LS Le 5 
(4১15 অর্থাৎ যে সৎকর্ম করে তা সে নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে মন্দ কাজ 
করে সে তার অমঙ্গলের জন্যই করে । 
উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মানুষ নিজ ইচ্ছায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করবে তা 
তার জন্যই সে করবে । আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অসৎ কর্ম করবে তার জন্য তাকে শাস্তি 
ভোগ করতে হবে ! এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা ৷ এর বিপরীত 
আকিদা পোষণকারীরা বিপথগামী বলে গণ্য হবে । 


জাবরিয়াদের মতামত : 
্রান্ত মতবাদী জাবরিয়া সম্প্রদায় বলে যে, মাখলুক যেসব কাজকর্ম করবে সবই আল্লাহ 
তাআলার উপর বর্তাবে । মানুষ যা কিছু করে সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় এবং 


তার ইচ্ছাই সম্পন্ন হয় । মানুষের এতে কোনো হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব নেই । এজন্য মানুষকে 
কোনো জবাবদিহিতাও করতে হবে না । 


দলিল : তারা তাদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি উথথাপন করে বলেন-এর কারণ মানুষ হলো পাথর 
তথা জড়বস্তর ন্যায় অকেজো । আর পাথরের কর্ম অগ্রহণীয় | তাই মানুষের কর্মও অগ্রহণযোগ্য । 
মুতাযিলাদের মতামত : 

মু‘তাযিলারা জাবরিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতপোষণ করে বলে যে, বান্দার ইচ্ছাধীন কাজ বা 


কর্মসমূহ বান্দার সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা“আলার সৃষ্টির মাধ্যমে নয় । আল্লাহ 
তা'আলার এতে কোনো হস্তক্ষেপ নেই । 


দলিল : বান্দার কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা অকেজো । তিনি সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন 
থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তাই সকল কর্ম এখন বান্দার থেকেই সৃষ্টি হয়। আল্লাহ কর্ম 
সমাপনের ব্যাপারে বেকার । 

জাবরিয়াদের জবাব : 

তাদের জবাবে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলব আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫5 
lil ssl 5৫ ৮ ৩00 2৯01 এ 55511 অৰ্থাৎ স্থলে ও জলে বিপৰ্যয় 
প্রকাশ হয়েছে । যা কিছু মানুষের হাত উপার্জন করেছে এরই কারণে । [সূরা রা'দ! 
উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অসৎকর্ম ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান । 
সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে এর কারণে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে | 


তক তিতির ৪ উর ক ৯৯৩ ০৯৯ ৩ এসি ০৪ ক ক০০৯৪ ৮৯৬ ৯৫ ককত৯তত ৯৫ কত তলতক শত ৯৭ ৯৩ ৯৫৩ ৯৮৮৭ ৩৯ ৪৯৯ ৪ কক ৯৪৯৮৪৪৯৯৮৬৪ ৮৯৯৪৩৯৯৯৭৯৯ ০৩৪৪৪ তক বউতকিত তত তত জ৪জজ৮ ৫০০৭ ত৯ তিক উকজ৯জ ৪৬৯৪ ৪৫ ৪৯ উকত৬এ ৪৯55 


তাদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন যে, আল্লাহ তা“আলাই সকল কাজকর্ম সৃষ্টি 
করেন । তবে ভালোমন্দ গ্রহণের ইচ্ছা তাদেরকে দেওয়া হয় ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


১১০০০০৩৫৪05 4 
217 EERO 4153: অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাধ্যের অতিরিক্ত 


কোনো হুকুম আহকামের জিম্মাদারী বান্দার উপর চাপিয়ে দেন না । যা মানুষের সাধ্যে রয়েছে 
তাই তিনি আদেশ করে । যেমন- আল্লাহ তাঁআলা বলেন- 3} 5 4 EEG এ 
05751557575 


শি Ho 


হেতু! যার সামর্থ্য রাখি না তা আমাদেরকে চালিয়ে দিওনা । “সূরা বাকারা] 
মূলত এটাই হলো 4/১ 91 553 %9 9: এ -এর তাফসীর । কারণ মানুষ অনিচ্ছাকৃত 
অনেক জল্পনা কল্পনা করে, যা বাস্তবে রূপ নিলে মারাত্মক গুনাহ হবে কিন্তু এগুলো থেকে 
বেচে থাকা বা মুক্ত থাকতে পারা মানুষের জন্য একেবারেই অসম্ভব । তাই এগুলো আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন । কিন্তু এসব কল্পনা বাস্তবে রূপ দান করা থেকে বিরত থাকা 
মানুষের জন্য সম্ভব ও সহজ | তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকার হুকুম মানুষের উপর ধার্য করা হয়েছে! 
1 21৯ ১ ৫583 41১5৪ 5 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত কোনো 
মানুষই শয়তানের ধোকা ও তার প্ররোচনার গুনাহ থেকে বাচতে পারবে না; এমন কোনো 
কৌশল বা চালাকী মানুষের জানা নেই যা দ্বারা সে গুনাহ থেকে বাচবে । এটাই আহলে সুন্নত 
ওয়াল জামাতের একনিষ্ঠ আকিদা । 

ll ees ১৯১৪ 533 3; <} : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই আকিদায় পূর্ণ 
বিশ্বাসী যে, কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, ইবাদত করা ও এর উপর মৃত্যু 
পর্যস্ত অটল ও অবিচল থাকার কোনো ক্ষমতা রাখে না। হ্যা, যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে 
তাওফীক দেয়, দয়া ও অনুগ্রহ করে তাহলে সে এক্ষেত্রে সক্ষম হবে । এ কথার প্রতি ইঙ্গিত 
করেই গ্রন্থকার (র.) বলেন_ 11... 4৪ 25১৯৭ = 3 

কাদরিয়াদের মতামত : 

্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী কাদরিয়ারা বলে যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রে বান্দা পূর্ণ ক্ষমতার 
অধিকারী । তারা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীতই কাজ করতে সক্ষম | 

তাদের জবাব : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের জবাবে বলেন যে, তাদের এই আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ 
কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- REE a A LESS 
বি এ 15 ভিউ এদেরকে ও ওদের সবাইকে আল্লাহর দানে পৌঁছে 
দেই । আর আপনার রবের দান বিরত রাখা যাবে না। [সূরা বনী ইসরাঈল] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লহ তা'আলার দান ও সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই সম্পূর্ণ হয় না। 


১১১ ae Eat রানি 
সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুসারে হয় 

6 ৬ টি 2:৮2 32 a he cst ০ 1 2.2 us < ৩. ০ ৫ < & ১৪ তো 
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অনুবাদ : প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে বাস্তবায়িত 
হয় । সুতরাং তার ইচ্ছা সকল ইচ্ছা ও তার ফয়সালা সকল কৌশলের উপর প্রাধান্য 
লাভ করে । আল্লাহ তা“আলা যা চান তাই করেন । তিনি কারো উপর অত্যাচারী 
নন । তিনি যা করবেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু সকল সৃষ্টি 
2 


| প্রাসঙ্গিক আলোচনা |} 


dl... 22 ই 
আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে পরিচালিত হয় । কোনো কিছুই তার ফয়সালার 
বিপরীত বা তার অজানায় পরিচালিত হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয় । আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামাত এমনই আকিদা রাখেন । 

4805855 41৯ : শরহ্থকার রে.) এখানে ৮৮৮2৩ বলতে ৮১১৫ ৮0581 উদ্দেশ্য 
নিয়েছেন । আর *--১3 হলো দু" প্রকার । যথা- 

১. oss Lal (তথা প্রকৃতিগত, সিদ্ধান্ত যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


১০৩৪ ৬৪ 14 ৫ ৮১০ 2৫৮৯৪ {সূরা হা- মীম সেজদা! 
২. eo ০৮] [তথা ধৰ্মীয় সিদ্ধান্ত] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫-৯5১ 
১2181 1১৯5 3৩) 1015 [সূরা বনী ইসরাঈল] 


অনুরূপভাবে 411 ৮০1 অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ দু'প্রকার | যথা- 
১. ১৫11 ৮০৪ [তথা প্রকৃতিগত আদেশ] যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 
১১৫৪১ 44৮৬ 55751718515 [সূরা ইয়াসীন] 
২. ৬-০১৪। ১০২ [তথা শরয়ি বিধানগত আদেশ] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
০৮০৯3 0১০10520413 ্ [সূরা নাহল] 
অনুরূপভাবে 441 ১31 [অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি) দু'প্রকার | যথা- 
৯.৮ ০১২1 57675 
. All SENS ELE ৮৩ 
২. es তারি বিল মতা গেল আহ ত তথা 


এপ 


বশ ৪কজপ্িকজন ৯৩৭৪৯৪৩৭৩৯৯ ৩৯৪ ৮এ৯ হত কউ ত৯৯৯৬ ৬৯৯১ সস ৬৭৪৪৪ ৮৭ ও তর 2৯৯৯৫৯৪৯৪৯৯ ০৪৪ উক৯৬শ ৮৪৩৯৯ ৪৯৯৯৪৩৯৩৪ ৩৯৩৪৯৯০৮০০৯ ৩৯৯০ ১৪৯৯৩০৯৫৩৪৯ ৪২৪৫৯ ৯কত-০৭৯৯০৯৮৯৯৩৯৯০৯৩৯৪ল৯ কত 


অনুরূপভাবে 4411 ১5 [অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব] দু'প্রকার । যথা- 
১. ৩৫1 ৩1541 [তথা প্রকৃতিগত কিতাব] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


49685 4 A 


SES Et AL YW di Ly 
51155 [অর্থাৎ ধর্মীয় বা শরয়ি কিতাব] ! যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


LG 8505 ) ৮১৪ রি Li, 
অনুরূপভাবে এ৷ £2 [অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ] দু'্রকার | যথা- 
১. EIS [অর্থাৎ প্রকৃতিগত নির্দেশ] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


5৯085 EE তি ০ ০১৪ 
২, eI [অর্থাৎ শরয়ি নির্দেশ] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


জিন EL ০4৯ 
ES ES ULES 
অনুরূপভাবে +১২১ SARUM EAE El SGA । যথা- 
১. 1 2১৮ ১৯৪1 [অর্থাৎ প্রকৃতিগত হারাম] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


02১83 ০১4১55855 9১018১1585521569 
২. 55-41 (4৯% অৰ্থাৎ শরয়ি বিধান অনুসারে হারাম) যেমন- আল্লাহ, তা'আলা বলেন 
১২১৯৮ (10 23১711575৬৯ 
উপরিউক্ত আলোচনানুযায়ী একথা বলা যায় যে, বান্দীর কার্যাবলি আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা এবং 
ভার সিদ্ধান্ত ও হুকুম সবই গুরকৃতিগত এবং ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে । 
SsliLiall 4 501545 ১5 : বান্দা ও মাখলুকের ইচ্ছার উপর মহান আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা ও ফয়সালা প্রভাবশীল । কারণ বান্দা যখন ভালো মন্দ কিছু ইচ্ছা করে তখন ইচ্ছা করার 
কারণেই তা বাস্তবায়িত হবে না; বরং তা বাস্তবায়িত হতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হতে হবে তবেই তা 
বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে । সুতরাং আল্লাহ তা'আলার, ইচ্ছা, মাখলুকের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তারকারী ৷ 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- ৫:০1 4৩ 201 ৮154 01 315৮4 ৮ অর্থাৎ তোমরা 
কোনো কিছুই ইচ্ছা করতে পারবে না, জগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা করা ছাড়া ৷ তাকবীর! 
এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় বন্দার ইচ্ছার উপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা প্রভাবশীল । তবে এমনটি নয় 
যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছা ও চাওয়ার অনুগত হয় । আর তখনই কাজ বাস্তবায়িত হয় 
50555 ০৯ 415 : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দেন কোনো বান্দা বা 
মাখলুক উক্ত ফয়সালাকে কোনো কলাকৌশল, বুদ্ধি বা চালাকি দ্বারা রদ করতে পারবে না; 
বরং তার ফয়সালাই বিজয়ী থাকবে এ সম্পূর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন EWU 
SYA Y al SSL SE, ২১০1 ৪4০ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ হুকুমের উপর 
পরভাবশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না । -[সূরা ইউসুফ] 
নেনে (০740 587 405 আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন্‌ এতে কেউ বাধা 
দেওয়ার মতো শক্তি বা সাহস রাখেনা । যেমন- তিনি বলেন- $34 54395 অর্থাৎ তিনি 
যা ইচ্ছা তাই করেন। _স্রা বুরুজ] 
১105 ৩২৪ ৬৯৪ ৭19-5 : অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বিষয়টা এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা 
তা-ই করেন এবং বান্দাদের উপর অত্যাচারও করেন । অবশ্যই তা নয়; বরং তিনি কারো উপর 


১৩০৯৩৩৪৩৩৯৪ ৪৫৩৩৩ তকতউজ উইক ক ৮৩০৮৮৮৯৯১৪৪ ৩৩ ৪ ৯৩৯ ৯৯৯৯ তত ত৩০৩ ৪৯ ৯৪ তত ১৯ উত তব তি জকি তত ০৯৪৪৪ OORT EE ESET EE উর ৪ ৪৮০৪৯ ৪৯৪ ৯ল৯কত ৮০০৮৪ ৪৩৪৪৪ ০৮৭ ৪৯৯৭ ৪৯৪৮৬ ত৯কত৮ ৮০৪৭ ৪৩০৪ 


বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং এর চিন্তাও করা যাবে না । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
82550301155 3 4 ও অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর অত্যাচার করেন না। 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন_ ২:১1 55. 31 রি অর্থাৎ আমি আমার 
বান্দাদের উপর অত্যাচারী নই | [সূরা বাকারা] 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : 

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, Pall SG, (1 5 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো 

বান্দার উপর অত্যাচার করেন না । কিন্তু দেখা যায় মানুষের মধ্যে কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা 

অপর মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- 0 2৫৬1 ৭9 

১৯৮5 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন । যার 

দ্বারা বুঝা যায়, জুলুমটাও একটা কাজ হওয়ার কারণে তার অষ্টা আল্লাহ তা“আলাই হন । আর 

যেহেতু তিনি জুলুম সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি জুলুম করা থেকেও মুক্ত নন; বরং তার সাথে তিনিও 
জড়িত নোউযুবিল্লাহ) অতএব তার বাণী ১৯১42 [১1 -এর মর্মার্থ ঠিক থাকে না। 
উত্তর : এর উত্তর দুভাবে দেওয়া যায় । যথা- 

১. কোনো পরীক্ষক যদি তার প্রশ্ন পত্রে ভুল শুদ্ধ নির্ণয়ের্রুলামে ভুল ও শুদ্ধ উভয়টি উল্লেখ 
করেন তবে কারো দৃষ্টিতে উক্ত পরীক্ষক দোষী বলে বিবেচিত হন না । অনুরূপ আল্লাহ 
তাআলা দুনিয়াকে মানুষের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ করেছেন এবং এতে ভুল ও শুদ্ধ 
তথা ভালো কাজ ও মন্দ কাজ পরীক্ষা স্বরূপ রেখেছেন । এতে আল্লাহ তা'আলা দোষী 
হতে পারেন না এবং যদি কোনো ব্যক্তি ভালো মন্দ হতে মন্দ কাজ করে তাতেও আল্লাহ 
তা'আলা দোষী হন না । কারণ প্রশ্ন পত্রের ভুল শুদ্ধ কলম হতে কেউ ভুলগুলোকে শুদ্ধের 
স্থানে লিখে দিলে পরীক্ষক দৌষী হন না; বরং পরীক্ষার্থী দোষী হয় । অনুরূপভাবে বান্দাও 
মন্দ কাজ করার কারণে মহান পরীক্ষক আল্লাহ তা'আলা দোষী হতে পারেন না; বরং যে 
মন্দ কাজ সম্পাদন করেছে সেই দোষী হবে । 
সুতরাং দুনিয়াতে কোনো বান্দা অপর বান্দার উপর জুলুম করলে আল্লাহ তা'আলা 
জালেম সাব্যস্ত হবেন না; বরং অত্যাচার যে করেছে সেই জালেম বলে গণ্য হবে। 

২. আসমান, জমিন, গ্রহ, নক্ষত্র এক কথায় সমগ্র জাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলা । এতে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। আর জুলুম বলা হয় অন্যের 
মালিকানায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করাকে । আর যেহেতু সমগ্র জাহানই তার তাই তার 
জন্য এটা জুলুম হবে না। তিনি যা করেন সবই তার মালিকানায় করেন ৷ এতে কারো 
মালিকানায় হস্তক্ষেপ হয় না। 

তাই তাকে অত্যাচারী বা জালেম বলা কারো জন্যই বৈধ হবে না; বরং এমন কথা বলাটাই হবে মারাত্বক জুলুম । 

শে. ২০ 20, 9 4,5: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যত সব কাজ করেন সবই তার 

ইচ্ছানুযায়ী করেন ৷ এতে কারে! হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই এবং তাকে কেউ তার কাজ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অধিকারও সংরক্ষণ করেনা ৷ কারণ তার প্রত্যেকটা কাজই ন্যায় সত্য 

ও সঠিক হয়ে থাকে এবং এতে কোনো বিচ্যুতির অবকাশ নেই । 

কিন্ত মানুষ কাজ করতে ভুল করে ও ন্যায় সঙ্গতভাবে করতে পারে না । তাই তারা কিয়ামতের দিন 

িাসিত হবে । যেমন- আল্লাহ তা'আলা LLL 625৫ (৫4 iY 

অর্থাৎ তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না । আর তারা জিজ্ঞাসিত হবে। 


আকীদাতুত বৃহাবী.........................২২৯......................... আরবি বাংলা 


অনুবাদ : জীবিতদের দৌয়া ও সদকা করার মধ্যে মৃতদের জন্য উপকার রয়েছে । 
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₹0১০ ০৮০৩ ত২১ ২ 41৯৪ অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত্য 
হয়েছেন যে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য যে কোনো পন্থায় মুক্তি কামনা করার কারণে তার 
উপকার সাধিত হয়। উত্ত পন্থা হতে হবে আল্লাহ ও তীর রাসূলের নির্দেশানুযায়ী । এর 
অনেকগুলো পন্থা রয়েছে গ্রহ্থৃকার (র.) দু'টি পন্থা উল্লেখ করেছেন । নিম্নে তা প্রদত্ত হলো- 
১. মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবে ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে । যেমন জানাজার সময় দোয়া করা । দাফন করার সময় দোয়া করা এবং কবর 
জিয়ারতের সময দোয়া করা! এ সম্পর্কে মহান শট পবিত্র কালাম ঘোষণা করেন- ১3318 


পা ন 


at ৩ ht 


ডি নি না ও el 035 চি] টি টা খু ০৮০১০ 
অর্থাৎ আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং 
আমাদের অতীত হওয়া ভাইদেরকে আপনি ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের 
অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! আপনি খুবই প্রেমময় বড় দয়াবান। 


* হযরত রাসূল ক বলেছেন: 5৮০48 80414212355 85 Ls 
43192৯১3141 05৮8৯ টি 8805 44409 অৰ্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির জানাযার 
নামাজ এক দল মুসলমান পড়েছে এবং তাদের সংখ্যা একশতে পৌঁছেছে এবং তারা সবাই 
তার জন্য শাফা'আত করতে থাকে ৷ তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় 1 মুসলিম] 

২. জীবিত ব্যক্তি মৃতদের জন্য আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব দান করবে । যেমন- ওমরা, সদকা, 
দান ইত্যাদি করা! . তির 1 ১ 
৮0305 ৬৪৪০৪৩ হালি তন ল তি 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাসূল হর - এর নিকট এসে বলল, আমার 
মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন । আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তাহলে 
তিনি আল্লাহ্‌র পথে সদকা করতেন । অতএব আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে 
তিনি নেকী পাবেন কি? রাসূল বললেন হ্যা, তিনি ছওয়াব পাবেন। বুখারী ও মুসলিম] 

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে । সুতরাং বুঝা গেল জীবিত ব্যক্তি মৃতের জন্য দোয়া 

ও দান-খয়রাত করলে তার অনেক উপকার হয় । 

মুতিধিলাদের মতামত : মু'তাধিলা সম্প্রদায় বলে যে, জীবিতরা মৃতদের জন্য দৌয়া ও দান- 

খয়রাত করলে তাদের কোনে৷ উপকারে আসে না । তারা দুনিয়ায় যা করে গেছে সেখানে তাই পাবে । 

তাদের জবাব : তাদের জবাবে বলা যায় যে, রাসূল হ্রহুযুখু যে হাদীস বলেছেন এবং আল্লাহর 
বাণীতে যা রয়েছে এর বিপরীত কোনো উক্তিহ ইসলামে ধর্তব্য নয় ৷ 


তত ৩৩5৪৪ ৩৯৩৩ তত ৪৯ব ২৯০৯৯৪৯ক৯ ২৪০৯৯৪ ৯৭৯০০ সত ৯৮০০ কক ৯৪ ৪৫৯৬৪৯৪৫৯৫৫ ব৬০৯৭ ১৯০ ০১৯৯৯ ৯০৯এ৯৮৯ ০৯৮০০৯৪৩৯৫৬ ৬৯৪৯৯৯৬৯৬৯৯ ০৯৯৬৯ ০৯৯৭ ৪৯০৯৮৯৪৮০০৭ ২০ জসজিক ক রত 


১,৯০১ ৬০০] lM Ari LS dl, 
dda TASES 


অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দোয়াসমূহ কবুল করেন । তিনি সকল হাজত 
বা প্রয়োজন পূরণ করেন । তিনি সকল জিনিসের মালিক । কেউ তাঁর মালিক নয় । 
কেউ আল্লাহ তাআলা থেকে এক মুহূর্তের জন্য উদীসীন থাকতে পারে না! যে 
ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তা'আলা হতে উদাসীন থাকবে সে কাফের হয়ে 
যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে । 
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শে. LS dls : অর্থাৎ বান্দা যখনই আল্লাহ তা‘'আলাকে আপদে বিপদে 
ডাকে এবং গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেন । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- +! ২:৯3: ১৯০১ অর্থাৎ হে আমার বান্দারা! 
তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব । সূরা মু'মিন] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 5815 Ese 
১৮5১ 101 61311 ২৯০৭ ২1 অর্থাৎ আর বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমার নিকট প্রশ্ন 
করে তখন নিশ্চয় আমি নিকটে । আমি প্রারথনাফারীর পরা্থনা কবুল করি । যখন লে আমার 
নিকট প্রার্থনা করে | [সূরা বাকারা] 
উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়, বান্দা যখনই প্রভুকে ডাকে তখনই তিনি সাড়া দেন। 

* একটি হাদীসে রাস্লববলেন- 4১1০ ২১-১৯-২401 4৮২. ৫1 ০৭ অর্থাৎ যে ব্যক্ত 
আল্লাহ তা'আলার নিকট চায় না তার উপর আল্লাহ তা'আলা রাগাস্থিত হন । _[ইবনে মাজাহ] 
৩৮৯৮৯ ৬৮৯৪১ 41১5 : বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের হাজত, বিপদ 
থেকে উদ্ধারের দোয়া করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার হাজত পূরণ করেন এবং তাকে বিপদ 
হতে উদ্ধার করেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১০১ BES ০৯৯৫ ০৭ 
১5০২$ অর্থাৎ বলত কে অসহায়ের ডাকে সাঁড়া দেন, যখন সে আল্লাহকে ডাকে এবং তিনি 
আপদ দূরীভূত করেন । [সূরা নামল] 
উপরিউক্ত আয়াতে প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপদ দূর করেন এবং তিনি হাজত 
পূরণ করেন! 


আকীদাতুত্ব হুহাবী ২৩১ __ আরবি-বাংলা 


১1. 018 : আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর মালিক কিন্তু তার মালিক 
কেউ নয় যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 25572175112 
78১৪ (৬ ০৯১১১ অর্থাৎ আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে 
সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ তা'আলার | 

অন্য আয়াতে রাসূল প্র -কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ ইরশাদ হচ্ছে- ৪ (১:০০) 
৭4] 0 ০৯১২ ০1৯ অর্থাৎ বলুন, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তার 
আধিপত্য কার? আপনি বলুন আল্লাহ তা'আলার । 

উপরিউক্ত আয়তদয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সব কিছুর মালিক । কিন্তু তার মালিক কেউ নয় । 
41 ৮০ ৮৯৯ 3৩ 41৬৪ £ অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে সকলে মহান আল্লাহ 
তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী । কেউ তার থেকে অমুখাপেক্ষী কিংবা আত্নির্ভরশীল হতে পারবে 
না। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- ১৯ খত Ul ১১1 ০5011 0820 
১১৮৯] ১৯ অর্থাৎ হে. লোক সকল! তোমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার প্রতি 
মুখাপেক্ষী । আর আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত । _[সূরা ফাতির] 
এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি সকল মানুষই. মুখাপেক্ষী ৷ 
কিন্তু তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন | এ সত্তেও যদি কেউ মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তা'আলা 
হতে অমুখাপেক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল হতে চায় তবেই সে কাফের হয়ে যাবে । শুধু তাই নয় 
এমনকি তার ধ্বংস পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে যায় । 


দি হাতা ....2285৮৮তি 
আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত ও সন্তুষ্ট হন 


পাছে র্পা 


৮] ৩৮ ১০৩ ০৮2১৬০৮৯ al, 





অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্টও হন । তবে বিশ্ব জগতের কারো মতো নয় । 


25567 887 ০ 
হন। তবে তার ক্রুদ্ধ হওয়ার ধরন দুনিয়ার মানুষের অসন্তষ্টির মতো নয়৷ যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন- ২:১০ ১1১ ১০ 575 1459015 ৩৪, 
১০ ১2055108451 8435 4০৩ 5 পাও ৫০৮1 55 40535 
০৪1 অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বলে দিব? তাদের মধ্যে কারা 
আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিদান পাওয়া অনুসারে মন্দ? যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার 
অভিশাপ দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যাদের কতককে (তোদের কৃত 
অপরাধের কারণে শাস্তি স্বরূপ) বানর এবং শুকর বানিয়েছেন এবং যারা শয়তানদের পূজা 
করছে তাদেরকেও । _[সূরা মায়েদা] 
এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নাফরমান বান্দাদের প্রতি ক্ষুদ্ধ হন। 

(৮৯১৪ 155: আল্লাহ তা'আলা যেরূপ জুদ্ধ হন, তেমনি তিনি সৎ ও নেক বান্দাদের প্রতি 
অন্তৃষ্টও হন নবী করীম ক্রু -এর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপর রাজি বা সন্তুষ্ট হওয়ার কথা 
আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন । যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত নবী 
করীম ক্র -এর হাতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন শপথ গ্রহণ করেন, সে সময় আল্লাহ 
তা“আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ তা“আলা সাহাবাদের এই কর্মের প্রতি 
সন্তষ্ট হওয়ার কথা দুনিয়াবাসীকে জানানোর জন্য নিমোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন- oil 
১৯41 ৩৫ 2583050১০০৮ ০০ 20 অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু’মিনদের 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন! যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার হাতে শপথ গ্রহণ করল । [সূরা ফাতাহ! 
অন্য আয়াতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন- ১2৯959 4 ১ 
*০ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট । তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ৷ 

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা“আলা সন্তুষ্ট হন এবং অসস্তুষ্টও 
হন । তবে তার সন্তুষ্ট হওয়া ও ক্ষুব্ধ হওয়া বান্দার মতো নয় । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা দেখেন, 
শুনেন এবং মাখলুকও দেখে এবং শুনে; কিন্ত তার দেখা ও শুনা মাখলুকের মতো নয় । অনুরূপ 
আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন ও সন্তুষ্ট হন তবে তার ক্রুদ্ধ হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়া মাখলুকের মতো 
নর; বরং তিনি তাঁর শীন, মান, মর্যাদা ও অবস্থান অনুপাতে স্বীয় শুন ও সম্তষ্টির গু প্রকাশ 
করে থাকেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন--$ 44২৯ ০: ভার মতো কোনো কিছুই নেই। 


সুতরাং তার কোনো গুণাবলির সাথে মাখলুকের তুলনা চলে না। 


৮৪ জন কত ভর ৯৯৪ তত তক ক ভব তিক ৪৩৯ তত ৪৪ সত উর ই জিত ৯ রতি হও ৪ক৯ত$ক শর তক৯ক৯ ৯৯৯ ৯৩০৯ ৪৫৯৭৪ $ক৪ক৮৯৯৮৭৯ ত৯৯৩৯৯ ০৩৮৮৯ ৫৯৪ ৪ক$জ ভরত ৮৪৯৩০৯৩৮০০৮ ক কতক ৪৯৫৯৪৯৪৯০৪৯৭০৫৩০৮৭০ কত 
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০7৮ ৩৩ 


4300197১৩০9 Ee 





TUE Goh 2893 AS OF OE 5 উপ ৩ 
ASE IA HLS; 


অনুবাদ : আমরা আন্লাহ তা'আলার রাসুল মুহাম্মদ এরই -এর সাহাবীদেরকে 
ভালোবাসি ৷ ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদের কাউকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করি না । 
আবার কারো ব্যাপারে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করি না। যারা তাদেরকে কটাক্ষ করে 
আমরা তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি এবং যারা তাদেরকে অসৎভাবে স্মরণ করে আমরা 
তাদেরকে ঘৃণা করি । আমরা তদের সু আলোচনা করবো । 


এগ রগ 

গন প্রাসঙ্গিক আলোচনা Ee 
El... কি 44115240251 ৬৯3 445 £ অৰ্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত 
রাসূল ক্র্ট.এর সাহাবীদেরকে ভালোবাসেন । কারণ আল্লাহ তা'আলা তদেরকে ভালোবাসেন 
এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে | নিগ্নে সাহাবাগণের আলোচনা তুলে ধরা হলৌ- 


সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি : 

আভিধানিক বিশ্ষেণ : 2: শব্দটি একবচন, বহুবচন ১৮ ,০1; শব্দটির অর্থ হলো, 

সাথি, সঙ্গি, সহচর, অনুসারী, বন্ধু ! 

পারিভীষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাহাবা বলা হয় তাঁদেরকে যারা হযরত 

মুহাম্মদ ক্র -কে পেয়েছেন তার রেসালাতের উপর ঈমান এনেছেন তাকে ভালোবেসেছেন 

এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন ! 

i 85555575557 কণ রাহ 
গিয়ে বলেন- 1 ৮ টি 44 ১৪৯০, খা ভি Js 
SEALS SUG TE HG 

* ইমাম বুখারী (র.) বলেন- MSE NA EES ০৮৯৯১ 
uo! অর্থাৎ যা রাসূলে. কারীম শুনক কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলমান 
হিসেবে তীর সাথে ছিলেন তারাই হলেন সাহাবী । 


ইস. আকীদাতুত্ত স্রাহাবী (আবরবি-বাংলা) ১৬-ক 


ততস৮৩৩৩ ০৪৭ ৮৯সনি৪ 5৯ উম উককসতকত তত ভব টক তত ৯৪ ৪৬৯৪৯ ৯৫ সস ৯৯ ৯ রক ি৯ ৯৪৯৫ ৩০৯৩০৯০৯৫ তত তত তত তই ৪৯৩৩৫৯৯৯৯৩৭ উজ তত ততত৯৩ত ক ৯কততিতহ ০৯৪ উক তত ত৯ি৯৫ উ তত০ত৭ জিকির কত৪৫ কতক ৯৬৪৯৯ 


সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । উম্মতের 
এঁক্যের পথনির্দেশ ও আজকের জটিল সমস্যা সমাধানে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের 
জীবনী অনুসরণের বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন- ৩11১ 
৬২৯০ এ (1 20581 এ {42 অর্থাৎ তাদের এই বৈশিষ্ট্য আলোচিত 
হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে । _[সূরা ফাতহ! 
তারা আকাশের ধ্রুব তারকা সদৃশ : 

সাহাবায়ে কেরাম হলেন আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুব তারার ন্যায় । তাদের যে কারো পথ অনুসরণ 
করে মানুষ পাবে জান্নাতের পথ । এ সম্পর্কে রাসূল কী ইরশাদ করেন_ 1221 
১১::১৯। 75243311430 69444 অৰ্থাৎ আমার সাহাবাগণ হলেন উজ্জ্বল ধ্রুব 
তারার ন্যায়, ERC I SRR SR তেরা নারে 
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বুজুর্গী ও মর্যাদা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশালী যে তাদের উপর 
আল্লাহ তাআলা নিজের সন্তুষ্টির কথা আল কুরআনে অকপটে স্বীকার করেছেন যেমন আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন- (23119 ১০১ « SEL NESE! 
০ 12250264012 ৫৮ ০৮০০১৪ ২১2১৫) অর্থাৎ যেসব সাহাবী আনসার 
ও মুহাজির প্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন, আর যারা তাদেরকে সততার সাথে অনুসরণ 
করেছেন । তাদের প্রতি আল্লাহ তা“আলা সক্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে পেয়ে 
আত্মতৃপ্ত হয়েছেন । [সূরা তাওবা] 
তাঁরা সকলে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতে ধন্য | তারা নবীদের মতো মাসুম নন । তারা হয়তো 
কখনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে ছোট খাট ভুল করে ফেলেছেন । কিন্তু তাঁরা এঁ কাজ হতে 
বিরত হয়ে তাৎক্ষণিক এর জন্য তাওবা করেছেন । 

আর রাসূল ইরশাদ করেছেন £1 ১ $ ৬৫ ৬3৫11 ০৮ ৩31 অতএব আল্লাহ তা'আলা 
তাদের তওবার কারণে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি সন্তষ্ট হয়ে গেছেন । 


ভারা উন্মতের জন্য আমানত : 

হযরত রাসূল সই সাহাবায়ে কেরাম রো.)-এর নিকট দীনকে আমানত রেখে গেছেন । আর 

তাদেরকে, রেখে গেছেন সকল উম্মতের উপর আমানত স্বরূপ । যেমন রাসূল ফু বলেন 

রি নু al অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ আমার উম্মতের জন্য আমানত । 

অতএব তাদের মান ও মর্যাদার প্রতি কোনো রকম খেয়ানত করা উন্মতের জন্য কোনো ক্রমেই 

বৈধ হবেনা । 

তাঁরা বাসুলঞ্জক্ -এর অতি প্রিয় : 

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ৷ তাদের বিষয়ে অসুন্দর ও 

অশালীন কথা বলা থেকে জিহ্বা ও কলমকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অপরিহার্য কর্তব্য । যে হৃদয়ে 

IN ৪8০ 
ইস. আকীদাতুত্ত ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা) ১৬-খ 


তক ও ৮কজক উতর উজ উজ জক$ক জকি জকি সপ ৯ সপ সস ক ৯ ৪৯ ৯৯২ ৪৯ ৪ কক কক উড $ ৯৯৪ ৪৫৯৩ ৯৫ ভ৭ ৯ 5 ৫৯০ সন ৯ ৪ ০৯ জল ৯ ৯০ ৩৯ ৪৯৯ ৪৯ ৯৯৪০৯০০৯৯৪৯ ৯৯ ৪৯৯ ০৯৫৯৩৯৯৫৯৯৯ ৪৩৮৪৫৪৩৮৪৫৯ ৮৫৯ ৮৪০৪৯ ০৩% 


প্রতি বিদ্বেষ থাকতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ আক্রমণের তীর নিক্ষেপ করে তা 
হলে এই তীর হযরত রাসূলগ্ঞম্ক্ই-এর কলিজায় বিদ্ধ হয় ৷ কারণ রাসূলকইরশাদ করেছেন_ 


saws Tell oui oe 5 % re ded পরত 


SEG HED SD GT SS USE LED SN Al এই এ ঝা 
১৩ (০১31 i Al ০০9 75571 ঠেস (6০51 25 8৫০ 
বি 9ি এত ৮১1১1 অর্থাৎ সাবধান! তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার পরে তাদের 
পিছনে পড়ো না । সুতরাং যে তাদের প্রতি মহব্বত করবে সে আমার ভালোবাসার কারণেই 
তাদেরকে মহব্বত করবে । আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে আমার সাথে বিদ্বেষ 
রাখার কারণেই তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে | আর যে তাদেরকে কষ্ট দেবে সে আমাকেই কষ্ট 
দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন ৷ [তিরমিযী] 


তারা বিশেষভাবে নির্বাচিত : 

হযরত নবী করীম প্র এর সাহাবী হওয়ার জন্য ও তীর দীনের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন । এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) 
বলেন- ১43 ৯১১১০ 4:১6 ২:৮2 401 55803 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে রাসূল জং এর 'সাহাবী হওয়া ও তীর দীনের সাহায্য করার জন্য মনোনীত 
করেছেন। [আবু দাউদ] 
০০৮ 57777777777 


4 
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তারা বেহেশতের সুসংবাদ প্রান্ত: 

রাসূল ঞ্লইই-এর সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী । কিন্তু মহান আল্লাহ তা“আলা তাঁর মাধ্যমে প্রায় 
অনেককেই জান্নীতের সুসংবাদ দিয়েছেন এদের মধ্যে দশজন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত 
সাহাবী খুবই প্রসিদ্ধ । তাদেরকে ৯১২ :০ ৮১৪০ বলা হয় । যেমন আল্লাহর রাসূলঙ্ুুবলেন- 
01272175555 
২31 ০৪2১৪ 021 ৮৯১৪ LEG LL BS Es 


Locos esi oc 2s ০ তত 


sue Sl ২ ১2১ ০ ০৪৮০৩ ০৯ ০৪০০১ ০ রি 
(Gil ১15০) ২:51 ৪৪ 
তাদের ঈমানের দৃঢ়তা : 
পর্বতমালা যেভাবে ভূপৃষ্ঠটে অটল, অনুরূপ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমানের উপর অটল ও 
অবিচল ছিলেন; বরং এর চেয়েও কঠিনভাবে ঈমান তাদের অন্তরে প্রথিত হয়েছিল ৷ হযরত 
কাতাদা রো.) ইবনে ওমর (রা,)-কে ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেন- ০৪১০5% 
এুক0 ০5252 £42913 অর্থাৎ ঈমান তাদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন 
পাহাড় জমিনে প্রতিষ্ঠিত ৷ 


২০৪৪৫৭৩ তত তত ৪০ রত এ চক তক ত ০০৮ ৯৯৯৩৭ ত৯ক ৯৭ কক ৪৯৯৯ ৯৯৪৬ ৯৫৯১ ৬২০৮৯ ৪৯৬৪ ৪$₹ 2 উক৯ ০৪৯ ৪৯ তত উত ও ৩৯০০৯ ০ ৯৯ উর ৪ ৯র উতর ৯৯৯৫৫ তক ৪৮৯ ০০০৪ ৬৯ ২০৪৪৯৯১৯৪৯০৯৯৯৪ ৪ তক তক ৪৯৯০৯ ৯৪ কক ৯ ঠক শত 


তারা নিজেদের মাঝে অত্যন্ত কোমল ও নরম আচরণ করতেন । তারা অন্য সাথির প্রতি 
দৃষ্টান্তমূলক আত্তরিকতা ও অগ্রাধিকার প্রদর্শন করতেন। তারা অপর ভাইয়ের প্রতি সর্বদা 
উদার ও অনুগ্হহশীল ছিলেন । তাদের প্রশংসায় আল্লাহু তা'আলা বলেন- ১৫ ৮.2 ১5 
অর্থাৎ তারা পরস্পর ছিলেন অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ৷ এছাড়াও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যে অপূর্ব 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা তুলার নয় । যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসংশায় বলেন- TE 
৮৪০৬ 32653 (৮৮:৪1 415 অর্থাৎ তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য 


দেন ৷ যদিও তাদের সাথে কষ্ট দুর্দশা লেগেই থাকত । 


তাপ্পা কুফরির মোকাবিলায় আপসহীন : 
সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কাফেরদের বেলায় ছিলেন বজ কঠোর । তারা কখনো কাফেরদের 


ন 


সাথে আপস করতেন না ! এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন- বন 


90811 টি 2৬1 45 05119 401 ৫৯5 অর্থাৎ সুহাম্মদতইআল্লাহর রাসূল এবং 
তীর সাথে রয়েছে এমন একদল মানুষ যারা কুফরির সাথে আপসহীন তথা কাফেরদের উপর 


অত্যন্ত কঠোর । “সূরা ফাতাহ! 
মোটকথা কুফরির যে কোনো চ্যালেঞ্জকে তারা সবসময় সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন । 
তাবা ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজাব : 


মুহাম্মদ জু -এর সাহাবীগণ ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার । তারা রুকু ও সেজদা অবস্থায় রাত 
কাটিয়ে দিতেন। তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 14৫,৫ (৫) ৫৮1১3 
অর্থাৎ তুমি তাদেরকে দেখবে রুকৃ*ও সেজদারত অবস্থায় । সূরা ফাতাহ] 
সকল সাহাবী নামাজে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন । রাসূল ক্লু -এর 
লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্য থেকে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন 


না। তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটাতেন । যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- মির 
Lay 44) 5555 অৰ্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামত তালাশ করেন। 


একমাত্র আন্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা : 

সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনার্থে ইবাদত করতেন । 
কোনো মানুষের সন্তষ্টি অর্জনের জন্য করতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন 
3৮535195৬৯৪ ৯3১ অর্থাৎ তারা আলাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেন । 


আল্লাহর নবী মুহাম্মদ প্র -এর সাহাবায়ে কেরাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অস্তুষ্টি অর্জনের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ৷ অধিক পরিমাণ রুকু" ও সেজদা করার কারণে তাদের চেহারায় 
আমলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাদের এমন কাজের প্রশংসা করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 


০০08০ নি তা 


sl 231 MAS GS MALL 


কজন তি ৯তএ ৫ তত ৬৫ ৯৯ উজ তত অকত হত ৪৩* ৮৯০৮৯ ৪ ৮ জিত উ ৯ উর হত ৯৯৯ সত ৯ কত তত এ ৪৯৯2৪ ৯৫৫৯৯ ৯৯৮ ৪৯০৯৯ ২৯ ৪৯৩১ ত৯৯ ৯ ইজ ৯৭ ৪৯ ০৯ শব ৪৩৯ জকি৯ ত্জ জতিত৯ ০৯৪ জব কক ০০৮৯৬ জ ইজি ০৪৯৯ উর জ৯ ৪৪৪৯৯৯৮৯০৬৬ ভ৭ 


এছাড়া একান্ত আত্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে আমল করার কারণে তাদের মুখমণ্ডলে 
আমলের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল । 


তারা রাসূল হু: -এর পূর্ণ অনুসরণকারী : 

সাহাবায়ে কেরাম :(রা.). হযরত রাসুল শুনক -এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন । তারা কোনো 
অবস্থাতেই রাসূল হুলুসুই -এর আদেশের বিরোধিতা করতেন না। তারা যে কোনো নির্দেশ 
শোনামাত্রই তার উপর ঈমান এনে আমল শুরু করতেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা 
বলেন” 2১৯11017557 01588 0501515৮4৮5 hf 

“তাছাড়া বদরের, যুদ্ধের, শুরুতে হযরুত সা'দ ইবনে উবাদা রো.) বলেন- এ ১০ 
25285716755 অর্থাৎ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ পল এ সত্তার শপথ করছি যার হাতে আমার প্রা্ণ। যদি আপনি মহাসাগরে ঝাপ 
দিতে আদেশ করেন, তাহলে আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিব । মুসলিম] 


তারা হাদীসের আমানতদার : 
সকল সাহাবী সবসময় সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ আমানতদার ছিলেন | তাঁরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে 
LLL NEC LT 


শপতপাত 
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তাই সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনায় খুবই স্তর্কতা অবলম্বন করেছেন । এ কারণে সকল ওলামাগণ 

একমত্য হয়েছেন যে, 0১42 নি অর্থাৎ সকল সাহাবা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ 
17777 
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প্রত্যেক সাহাবী নক্ষত্রের মতো | আকাশের নক্ষত্র যেমন পথ হারা নাবিককে পথের সন্ধান 

যিনা দয যোজা যত সততার যয 


পথের সন্ধান পাবে | 

তবে কোনো সাহাবীর ঘটে যাওয়া কোনো ভুলের র অনুসরণ করা যাবে না। কারণ রাসূল সী 
বলেছেন 3211 হীন ৬১৯৭ ২০৮০ খু অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অবাধ্য 
কাজে কোঁনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, সাহাবায়ে 
কেরামের যে কাউকে অনুসরণ করবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে । 


তাদের প্রতি ভালোবাসা : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সব সাহাবীকে ভালোবাসেন এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে- (2১৮৫ 155 2১০ ১১৪$০0০০ হঠি 4৯5 ৮5৫ সূরা মায়েদা! 
অতএব তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা একাত্তই প্রয়োজন । 


ত৯ ৩৯৯৯৯ ৯০৩৩ ৩৯ ৯ ০৯৯ তত ৪6৩ ত২হ ৪০৯৯৪ ৮৫ সত ত৯ তত ত+ কল তি তব ই ৬৪৩৫ তব এপ ৪৯তত৪ ৪ ০৪৪ ৪ এ ৯০৯৯ ৯৯৯ক৯৯৩৯৯ ৮০৯এ তত ড ৯৫৯৯০ ৯৪৪৪ ৫৯৯ জক$উজ৯৯জর কত ৫৯ ৪৯ক$ক৬৯০৬৯জব কত তক ৬৮০৩৯ ৯$কএ ৫৯ ত৯কক৯৯৯তকক৬ 


ভা SNE 
প্রাধান্য দেন না। কারণ সাহাবাদেরকে ভালোবাসা দীনের বিশেষ অংশ । আর দীন নিয়ে 
বাড়াবাড়ি করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন । যেমন- 7১১০ ৮৪ 190৯5 অর্থাৎ 
তোমরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না । সূরা মায়েদা] 
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MEAL 2 TSALLG 3: যাহ তত হা 
পোষণ করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদেরকে ঘৃণা করেন। কারণ আল্লাহর রাসূল সরল 
বলেছেন_ ৮11 .. , ৬৯৫ bs LESTE 898৯ এল ৩ খা ঝি এই 
হাদীসে বলা হয়েছে যারা সাহাবাগণকে ভালোবাসবে তারা রাসূলকে ভালোবাসবে এবং যারা 
বিদ্বেষ রাখবে তাঁরা রাসূল শ্লশ্্ -এর সাথে বিদ্বেষ রাখবে ৷ অতএব এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 
রাসূলঙ্পই-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা রাসূলুলুযুই-এর সাথে বিদ্বেষ 
রাখার শীমিল | তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত রাসূল স্পট -এর বিদ্বেধীদের ঘৃণা করেন। 
আর তাদেরকে ঘৃণা করা ঈমানের দাবি! 

১২২15 ২] (8১৫৬ 'ুঁঃ ৭1১৪: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত সাহাবা রো.)-এর অন্তর 
তাকওয়া হিসেবে পরীক্ষা করেছেন । তারা তাকওয়ার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছেন । যার 
কারণে তাদের সমালোচনা ত্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয় । তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের 
গুণাগুণ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না। কারণ তাদের গুণাগুণ করা 
উম্মতের জন্য সফলতা কিন্তু তাঁদের সমালোচনা ক্ষতির কারণ | যা 
* তাদেরু তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 81525514445 


০০ পা 


2851 40518 অর্থাৎ এরা এ সব লোক যাদের হদয়গুলোকে আল্লাহ তা'আলা 

তাকওয়ার জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন । . সুরা হুজুরাত] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- (4৫551155157 এগ 2৫475 
181-515 অর্থাৎ তাদের জন্য তাকওয়ার বাক্য আল্লাহ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। 
আর তারাই এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন । সুরা ফাতাহ] 
* একটি হাদীসে হযরত নবী করীম পু বলেছেন_ ১4৮১ ৫১৮০০115258 

১৫১৮:১ অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবাদেরকে সম্মান কর । কেননা তারা তোমাদের 

মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ মানুষ ৷ নাসায়ী] 
আর একথা স্বীকৃত যে, কোনো মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তার গুণ ও প্রশংসা প্রকাশের 
মাধ্যমেই | তার দৌষ চর্চা করার মাধ্যমে নয় | তাই আমরা সাহাবাদেরকে সম্মান করব এবং 
তাদেরকে মহব্বত করব । 


২৯৪৪০৯৪৩৯৪৯ ত% ৪ ৩৯ ৪০ তি তিতত ত ৯৬ ₹৯জিজ তকউচ ১৯চকউর ডক ডকত ৯ত ওক ক কক ডক উড কউ জজ তর ৯ উক্ত উজক্জজতকিউ জকি স০সত শপ ৯৪৯৯ ৯৮৪৯৯৯৮৯৯৯৮৩০৯০৩৯০৯৯৩৯৮৯৯৫৯০৯০৩৯০৫৩৯ ৯ এ৯৫০ 


সাহাবা (ব্য.)-এর প্রতি মহব্বত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ 


ঠা ৮ BAB $ BB EAB GE 0 SUA AEG i IB 
ibs Gis ৯৪৮০৯৩৬1১৩১ ০১ E> 


অনুবাদ : সাহাবা (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা দীন,.ঈমান ও ইহসান এর বহিঃপ্রকাশ 
এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরি, কপটতা ও অবাধ্যতার নামান্তর । 


লো 64314৩ ১5: সমগ্ৰ সৃষ্টি কুলের সষ্টা হযরত রাসূলে কারীম শুর -এর প্রতি ওহী 
নাজিল করেছেন। দীনের বিধি-বিধান অবতরণ করেছেন। উক্ত ওহী ও বিধি-বিধান নবী করীম হই 
সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছেন তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট ৷ তাঁরা কেউ উক্ত ওহীর বিধি 
বিধানের প্রতি অনিহা প্রকাশ না করে সব মেনে নিয়েছেন এবং তার আনীত ওহী বা প্রত্যাদেশ 
অনুপাতে জীবন পরিচালনা করেছেন তথা আমল করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ওহী ও বিধি- 
বিধান কিভাবে সকল মানুষের নিকট পৌঁছতে পারে সে চিন্তায় লেগে গেলেন । যার ফলে কেউ কেউ 
ওহী মুখস্থ করতে লাগলেন । আবার কেউ উক্ত বিষয়ের উপর নিজে আমল করে অপরকে আহ্বান ও 
উদ্ৃদ্ধ করতে লাগলেন । কেউ হাদীস মুখস্থ ও লিখে পাণ্ডুলিপি জমা করতে লাগলেন । আবার কেউ 
কেউ ওহী লিখতে ও সংরক্ষণ করতে লাগলেন। যেমন হাদীসশাস্ত্রে হযরত আবু হুরায়রা, হযরত 
আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখগণও আসহাবে সুফফার 
অধিবাসীগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁরা সর্বদা হাদীস সংরক্ষণের কাজেই বেশি সময় কাটাতেন। 
অনুরূপ ওহী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া রো.) সহ অনেক সাহাবী উল্লেখযোগ্য | 
মোটকথা ইসলামি শরিয়া সংরক্ষিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাধ্যমে । সুতরাং যেহেতু 
তাদের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়া সংরক্ষিত হয়েছে তাই তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখতে 
হবে । বিদ্বেষ রাখা যাবে না। কারণ তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখার অর্থ হলো তারা খুবই বিশ্বস্ত 
লোক । আর বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে আমানতের খেয়ানত হয় না। (কেননা রাসূল প্র বলেছেন 
সাহাবাদের নিকট দীন আমানত) আর সাহাবাদেরকে আমানতদার মেনে নেওয়াই হলো পূর্ণ 
ইসলামকে সত্য মেনে নেওয়া । ফলাফল দাড়াল সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা দীন, ইসলাম ও 
ঈমান । পক্ষান্তরে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না। কারণ তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার অর্থ 
হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তার নিকট অবিশ্বস্ত । আর অবিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা আমানতের খেয়ানত 
হয়ে থাকে । (কেননা দীন তাদের নিকট আমানত) আর কোনো ব্যক্তি সাহাবীদেরকে খেয়ানতকারী 
মনে করলে সে কখনো ইসলামকে সত্য বা খাঁটি ইসলাম হিসেবে মেনে নিতে পারে না। আর যে 
ইসলামকে সত্য বা খাঁটি ইসলাম হিসেবে মেনে নিতে পারবে না সে হলো কাফের । আর যারা 
ইসলামকে খাটি মনে করে কিন্তু সাহাবাদের সাথে পূর্ণ বিদ্বেষ রাখে তাহলে বুঝতে হবে এটি তার 
মারাত্মক অজ্ঞতা ও নিফাকী | আর সে হলো মুনাফিক | (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন) 
সুতরাং বর্তমান সমাজে আমাদের চিহ্নিত করে নিতে হবে যে, কারা সাহাবায়ে কেরামকে বাদ 
দিয়ে ইসলামকে বুঝতে চায়? এবং তাদেরকে সমাজ হতে বয়কট করতে হবে । 
515 ও 58৫ 4৯৪ : শব্দ দুটির বিশ্লেষণ উক্ত বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা ভূমিকা হতে দেখে 
নেওয়া যেতে পারে । 


আকীদাত্ত্ব ত্বহাবী ২৪০ আবরবি-বাংলা 


০৯৪০৯ $ক ₹ ৪৬৫ ৪৬৯ ব৯ জকৰ উকএ ৯৯ জ৯ ৪০৯ ক ও 8 এ ৬৭ তত তিতত হর ৪৫ ০৯ তল জিত সক ক ৮৯৯৯ ৯৯৯৪৯৬৯৫৯৩৯ ৪৪৮৪০ ৩৬ক ১৯৪ ৯৮৬২০ ০ কউ ডতএএ৩ ৩৭ কির ৯৪ ৫৯৬০৯৯৬ক৭ ৬৯৪০ জপ৯ ভ৯$ কও ক ৪ ও ৮৭ ০৯ কস ৮৬৯৪৫ ০ জ৯ কউ ৮ক৮০০৯ ৪০ 


প্রথম খলিফা হযরত আব্‌ বকর (রা.) 
0 প$১৩৯৫৪০ ৮৭ ৩9 ১2 এ॥ ৮০ ২০৭ ২৯ ৯, 
Arr ES 2১50447৮৯54 


অনুবাদ : আমরা রাসূল ক্রু -এর পরে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর 
খেলাফতকে স্বীকার করি । তিনি সকল উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় হওয়া হিসেবে । 


কজন 

2 প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও 
&153511 ৩55 4195: এখন থেকে গ্রন্থকার €র.) খোলাফায়ে রাশেদা সম্পর্কিত 
আকিদার আলোচনা শুরু করেছেন । কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো রাসূল প্র এর যুগ । অতঃপর 
খোলাফায়ে রাশেদার যুগ,। এরপর তার পরের যুগ । কারণ রাসূল শী বলেছেন- ১২২ 
55122117745 ০8৮1 75 ০১০$ url 
হি 
খাত্তাব রো.) অতঃপর হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) অতঃপর হযরত আলী ইবনে 
আবী তালেব (রা.) পর্যায়ক্রমে মর্যাদাশীল | 
নবী রাসূলগণ ব্যতীত সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর রো.)। নিম্নে তার 
খেলাফত সম্পর্কে যকিঞ্তিত আলোকপাত করা হলো । 
হযরত আবূ বকর (বা.) : 
তাঁর নাম আব্দুল্লাহ । উপনাম আবূ বকর, এ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । উপাধি সিদ্দীক । 
মক্কার এক সম্তান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইসলাম গ্রহণ : 
আল্লাহর নবী মুহাম্মদ কই এশী বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 
ইসলাম গ্রহণ করেন ৷ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর নিজের সমস্ত ধন দৌলত সবকিছু আল্লাহ ও 
তার রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছেন । তাবুকের যুদ্ধে সকল সাহাবীদের থেকে সাহায্য চাওয়া 
হলে তিনি নিজের কাছে থাকা সকল সম্পদ দিয়ে দিলেন । 
রাসূলে শুই -এর বন্ধুত্ব : 
তীর সাথে রাসূল শক -এর সম্পর্ক পূর্ব থেকেই খুব ভালো ছিল ৷ হিজরতের সময় একমাত্র 
তিনি রাসূল শুধুই -এর পার্থিব বন্ধু ছিলেন । তিনি মিরাজের কথা মক্কার কাফেরদের মুখ থেকে 
শোনার সাথে সাথেই তা সত্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন । 
ভ্যাগ স্বীকার : 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজে সকল ধন সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে 
দিয়েছিলেন । তিনি রাসূল শ্ল্ই-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন । নিজের বাপদাদার বাসভূমির 
দয়ামায়া প্রত্যাখান করলেন । মদিনায় হিজরতের সময় তিনি “গারে ছওরে' রাসুল কর্ম -এর 
সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন । 


২০৫০৮৯৯৩৩৩০ ৯৩৪ ৭৯৪৩৭ ৭ ৪৫ তত উড ড ৪৯৬ ৫৯৪৯০২৮৫৯৯৯ তক ৯৯৯৯ উদ চক তত উজ উজ ৬৯ উর কি৯৯ ৫ ৮ সতত ৯৫ক এক ৪৩ ই ৪ উর ৫৯৪৫ ৯৪৩৫০৫৪৫৪৪৯ ৯৫০৭ ৮৮৯ ০০ ৪৭৯৯৭ ৪ তত হত বড ত্র তত ৬৬২৫ তকক০৩৯০০৯ ২৯৯০০ ৯৪২ ৯০৯৯ত ২ 


তিনি সকল নবী রাসূলগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ 1 তিনি রাসূল এরই -এর প্রাথমিক জীবনের 
বন্ধু ও জীবনের শেষ পর্বে শ্বশুর ছিলেন মদিনায় হিজরতের সময় তিনি রাসূল জর -এর 
সঙ্গি ছিলেন এবং তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তার সম্পর্কে রাসূল উর বলেছেন ০41 
০৪52 25 ০৪৯০৫০৩ ১ জে ০৮৯০০ অর্থাৎ তুমি গারে ছওরে আমার সঙ্গি 
ছিলে । হাউজে কাওছারেও আমার সঙ্গি থাকবে ৷ -তিরমিষী] 


* অন্য হাদীসে রাসূল সু বলেন- 4285095২921 0$25 651 ০৯৮০ 
€)২ অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য উচিত নয় যে, তাদের মধ্যে আবু বকর (রা.) 
হি বানারহারন রিউইযাভির। -[তিরমিযী] 

* অন্য হাদীসে রাসূল, পু আরো বলেন- CHIEN Basix SEE 
১:১1 ১৫01 ৩৬৯৪ অর্থাৎ আমি যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধ 
রূপে গ্রহণ করতাম । তাহলে হযরত আবু বকর (রো.)-কে বন্ধু হিসেবে করতাম । 

* অন্য আরেক হাদীসে রাসূল হুহুযু বলেন- ১ এই ৪25 355 হা হি 
অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে নবীদের পর আবূ বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

* অন্য এক হাদীসে রাসূল উই হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন- (21 
০১৪০০ ২51 FEO GS (114 431 অৰ্থাৎ হে আবূ বকর! জেনে 
রাখ, আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে । {আবু দাউদ] 

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আবৃ বকর (রা.) উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। 

খেলাফত পরিচিতি : 

আভিধানিক অর্থ : ২$১-১ শব্দটি £ 72 & -এর ওযনে এসেছে | এর মূল বর্ণ হলো- J. 

৩5 যার অর্থ হলো- প্রতিনিধিত্ব করা, উত্তরাধিকার বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া । 

খেলাফতের প্রকারভেদ : 

খেলাফত সাধারণত দুই প্রকার : 

১. বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত ৷ এই খেলাফত আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম খলিফা হলেন নবী রাসূলগণ । যেমন- 
আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেন- পে (০৮2 পা 
2821 ০2০৭ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করব সূরা বাকারা] 

lb হযরত দাউদ (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্বে বলেন- 3 4&1 ডিক 12515 ES 
১১৪১ অর্থাৎ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীর খলিফা নিযুক্ত করেছি, সূরা ছোয়াদ] 

* হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেন- (5121 ০০৮৫1401502 ৮ 
অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের ইমাম নিযুক্ত করব । _ সূরা বাকারা] 

* হ্যরত মুহাম্মদ প্র -কে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যস্ত অনাগত সকল মানুষের জন্য 
খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন৷ কারণ তীর অনুসরণ করার মানে হলো আল্লাহ 


০৪৫৭ শপ৯ তত তর ত ৪৯৪ ৮৯১৭ ৯৯৩৪ ৩৫৩৯৩ ৮৩৩৯৭ ৪৯৯৯২ ৯৯ ৪৯ ৭ ৯৯ তত ₹ ৪৯ ত৯ জন ৫ উপ ৯৫৯৭ ৮ ৪৯৯ ৪৮৪ ৩৮৪৫৭ ৯৩৮৮৪ ৯৬র ত৮ ৯৭ উর তত ততই র উদ ৯ ৯ উকি ৯ তির তত ০৪৯ উত্তরিত উ সত তত ৮৯৫ ৯৯৪৯৫ তত কন 


তা'আলার অনুসরণ করা এবং তাঁর নাফরমানি করার অর্থই হলো আল্লাহ তা'আলার 
ন[ফরমানি করা । যেমন- এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১38 4259411০১৩৪ Lo 
৷ {| অৰ্থাৎ যে রাসূলের অনুসরণ কুরবে সে আল্লাহর অনুসরণ করবে সূরা নিসা| 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ১ 1 ০27 এ ৩2৬ ও 
01 57841 রা 
নিকট বায়াত গ্রহণ করবে । আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে । “সুরা ফাতাহা 
পবিত্র কুরআনে এই খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 1১৫21 কে 
62285 01511250104 ০2১91557031 5581 0525 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও পূণ্যবান লোকদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন: যে, তাদেরকে তিনি 
প্রতিনিধিত্ব দান করবেন । যেমনটি তিনি দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ৷ -সূরা নূর! 


উপরে উল্লিখিত আয়াতে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়। যথা- ১. পুণ্যবান লোকদেরকে খোফত দান 
করা । ২. পূর্ববর্তী সকল নবীর পুণ্যবান উম্মতদেরকে আল্লাহ তা'আলা খেলাফত দান করেছেন। 
যেমন- হযরত নৃহ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী পুণ্যবান উম্মতদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- ১২১১ ০১১১৯৫৫0৭৯৩ অর্থাৎ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। 
* হযরত সালেহ (আ.)-এর উন্মতদেরকে বলেন- ১১০ 4০১১ Sl 
তন 
খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে নিবাসী করেছেন । 
i হত ইবরাহীম (ত) ভর ওনাদের জলা দোয়া করে বলেন 
DES 423০5565455 25 
* হযরত তুদ আ.)-এর উম্মতদের সম্পর্কে বলেন- ১৯:5৫ 50164) 
0১ অর্থাৎ স্মরণ কর! যখন তোমাদেরকে হযরত নৃহ (আ.)-এর পর খলিফা বানালাম । 


হযরত আব বকর (রা.)-এর খেলাফত গ্রহণ : 

উপরিউক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, নবীগণের পর তাদের পুণ্যবান 
উম্মতদের নিকটই খেলাফত অর্পিত হয়েছে। অপুণ্যবান উম্মতদের মধ্যে তা অর্পিত হয়নি, 
যেমন হযরত ইবরাহীম আ.)-এর দোয়ার জবাবে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন- ৪১০ 002 
৮-:০0511 অর্থাৎ জালেমদের পর্যন্ত আমার অঙ্গীকার [তথা খেলাফত দেওয়ার অঙ্গীকার] 
পৌঁছবে না; বরং পুণ্যবানদের নিকটই তা.অর্পিত হবে । 

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ শর যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং তা সমাপন 
হলো । তখন রাসূল ক্র -এর রেখে যাওয়া প্রতিনিধিত্ব -এর দায়িত্ব ভার পুণ্যবান উম্মতদের 
উপর অর্পিত হলো । আর তার পুণ্যবান উম্মত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা,)। আর 
সাহাঁবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো.) (ঘোর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা 
ইভঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে |) যেহেতু হযরত আবূ বকর (রো.) শ্রেষ্ঠ মানুষ তাই সকল সাহাবায়ে 
কেরাম দলমত নির্বিশেষে তার হাতে (রাসূল ই -এর তিরোধানের চতুর্থদিনে) বায়াত গ্রহণ 
করেন এবং তিনি হলেন ইসলামি রাষ্ট্রের ও খেলাফতের প্রথম আমীর 1 তার সংবিধান মহাগ্রন্থ 
আল কুরআন ও সুন্নাহ । . 


তি জা হর ৪৪৯ তক ৯৪৯৯ শ্চিজ ৯তত৯ তি ₹৯ উর এত উন ঠক ২৪ তি ৪৯২৯ তত উহ হত ও বরই বহর হত ৪৩০ ৯৯৩৭ ও কত ত৯কছ ৯৯৮৮৯ ক ৯৯৪৯৩ ৯৯ ০৮৭ ২৫৯৪৯ জল ৪৭৭ ৪৫৯৪৪৪০০০৭৫ ৮৫৩৪ ৪০৮৭ ০৯৩৯৩ *ক০০০৩ 


খেলাফতের দ্বিতীয়, ততীয় ও চতুর্থ খলিফা 
(৮৪০5403১908 SLMS NT 2 


৩৮৯৪৭892095 ৭8055126454) ভি] 





অনুবাদ : অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর জন্য, এরপর হযরত ওসমান 
ইবনে আফফান (রা.)-এর জন্য | অতঃপর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রো.)- 
এর জন্য খেলাফতকে স্বীকার করি! তারা সকলেই খোলাফায়ে রাশেদীন ও 
হেদায়েত প্রাপ্ত ঈমানদার । 


নু গকআলেচন টু 
টু প্রাসঙ্গিক আলোচনা 18৫৫ 
লি : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হযরত ওমর (রা.)-কে খেলাফতে 


খলিফা হিসেবে মান্য করেন। কারণ তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর 
উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । নিম়ে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো । 


দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) : 


তার নাম ওমর । উপনাম, আবূ হাফস, উপাধি আল ফারূক । তীর পিতার নাম খাত্তাব । তিনি 
মক্কানগরীর এক সন্ত্াত্ত পরিবারে জন্য গ্রহণ করেন । 

ইসলাম গ্রহণ : 

ইসলামের বিরুদ্ধে যখন মক্কার মুশরিকরা উঠে পড়ে লেগে গেল এবং ইসলামও দুর্বল ছিল । 
সে সময় তিনি মহানবী পু -কে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই মুহাম্মদ এ্ুম্ব্ব -এর নিকট 
ইসলাম গ্রহণ করে চির ধন্য হয়ে গেলেন। তার ইসলাম গ্রহণের ফলেই ইসলামের মেরুদণ্ড 
শক্ত ও সবল হয়ে গেল । তার হিজরতের কারণে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়েছে । 

তার মর্যাদা : 

তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর সকল উন্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাঁর মতানুসারে 
কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে । তিনি সর্বপ্রথম রাসূল প্র -এর দরবারে নারী ও 
পুরুষের মাঝে পর্দা করার কথা ব্যক্ত করেন । তিনি রাসূলস্া এর আন্যতম সাহাবী ছিলেন। 
তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন | তার সম্পর্কে রাসূল আই বলেছেন- FS ০ ০0২৪ 
০৮৫1 6২ পর্ন ৪1 অর্থাৎ আমার পর যদি কোনো নবী আসতো তাহলে হযরত 
ওমর ইবনে খাত্তাব-ই নবী হতো | [তিরমিযী] 
হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে 
উপরিউক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট ৷ 


খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : 


যেহেতু হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন 
এবং সকল সাহাবী তাকে মান্য করতেন ৷ তাই হযরত আবৃ বকর রো.) মৃত্যুর পূর্বে তাকে 


Tate ২৪৪, _আরবি-বাংলা 
খেলাফতের দয়িত্ব গ্রহণ এবং সকল মুসলমানকে তার বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান 
করেন । অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরপরই খেলাফতের দায়িত্ব নেন 
এবং মুসলমানগণ তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। 

{1 ১০554 25 4) 1: অৰ্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হযরত ওমর (রা.)-এর পর 
হযরত ওসমান (রা.)-কে খেলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন এবং 
তাঁকে হযরত ওমর (রা.)-এর পর সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মান্য করেন। 
নিমে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো- 


তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) : 
তার নাম ওসমান, উপাধি যুন নুরাইন । পিতার নাম আফফান, তিনি মক্কা নগরীর সম্রান্ত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি খুবই লজ্জাশীল ছিলেন । 


ইসলাম গ্রহণ : 

তিনি রাসূল ক্ী -এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । অতঃপর নিজের 
বাসভূমি ত্যাগ করে সুদূর সিরিয়ায় হিজরত করেন । অতঃপর হযরত রাসূল প্র মদিনায় হিজরত 
করার পর তিনিও মদিনায় হিজরত করেন । অবশ্য তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি । 


তার মর্যাদা: 
তিনি হযরত নবী বরীম প্র .এর জামাতা ছিলেন । তাবৃকের যুদ্ধে যখন তিনি সর্বাধিক সম্পদ আল্লাহর 
স্তষ্টির জন্য দান করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তীর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেন- 


SILL MI GLE and SS AA SLES Si 
CHIE EL Le GAY es Le হী 

হযরত ওসমান রো.) সম্পর্কে রাসূল ক্রত্ ইরশাদ করেন- ২] ০০ 3555 0 944 
জো Gs OLE {3 ৮22359 অৰ্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য জান্নাতে একজন 
সাথি থাকবে | আর জান্নাতে আমার সাথি থাকবে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। [তিরমিযী] 
হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট হযরত নবী করীমস্্র্্ই-এর দুজন মেয়ে বিবাহ দিলেন । যখন 
তবে ওসমানের নিকট আমি আরো মেয়ে বিবাহ দিতাম । 

হযরত ওসমান (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেই সকল সাহাবায়ে কেরাম রো.) তাকে 
খেলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলিফা নির্ধারণ করতে একমত্য পোষণ করেন । তাই হযরত ওমর 
(রা.)-এর পরলোক গমনের পর তাঁকে রাসূলক্র্ই-এর তৃতীয় খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন । 
(০১১) ৫4 FS ly : হযরত আলী (রা.)-কে রাসূল শুরুই -এর চতুর্থ খলিফা হিসেবে 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মান্য করেন । কেননা তিনিই ছিলেন তৃতীয় খলিফা হ্যরত ওসমান (রা.)- 
এরপর সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ | এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে পেশ করা হলো- 


চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) : 

তাঁর নাম আলী, উপনাম আবু তুরাব । উপাধি হায়দার আলী ও আসাদুল্লাহ । তার পিতার নাম 
আবু তালিব । তিনি মহানবী কট -এর চাচাতো ভাই ছিলেন । মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
তিনি জন্খহণ করেন । 


ইসলাম গ্রহণ : 

হযরত আলী রো.) যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন । হযরত রাসূল এ 
মদিনায় হিজরত করার সময় তাকে নিজের স্থানে রেখে যান । অতঃপর তিনিও কিছুদিন পর 
মদিনায় হিজরত করেন । 

ভার মর্যাদা : 

তিনি হযরত মুহাম্মদ গর - এর আদুরে কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করেন। বদরের 
যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। হযরত রাসূল হুনু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 5 ur 
{4 625 454 অর্থাৎ আমি ইলমের শহ্র আর আলী তার দরজা সদৃশ্য । 

অন্য আরেক হাদীসে রাসূল হুন লেন- 9 1) 292 ৬ 8332 ULL Le Sf 
১৫ ৫3 অর্থাৎ তুমি আমার নিকট এ মর্যাদার অধিকারী হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট হযরত 
হারূন (আ.) যে মর্যাদার অধিকারী, তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। "বুখারী ও মুসলিম] 


as i725 


* অন্য এক হাদীসে রাসূল সম আরো বলেন- 2555 ৮5 ৫ শু 
০৮০৬ 5 অর্থাৎ আলী (রা.)-এর প্রতি মুনাফিক ভালোবাসা দেখাবে না এবং মু'মিন ভার সাথে 
শত্ৰুতা রাখবেনা । [আহমদ ও তিরমিযী] 


খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : 

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করেই তাকে 
ওসমান (রা.)-এর খেলাফত সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ পক -এর চতুর্থ খলিফা হিসেবে 
নিযুক্ত করার জন্য এক্যে পৌঁছলেন । যার ফলে তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর পরলোক 
গমনের পরপরই খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলিফার দায়িত্ গ্রহণ করেন । 


খেলাফতে বাশেদা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ : 

বর্তমানে কিছু সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায় খেলাফতে রাশেদার প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার 
খেলাফতকে মানতে নারাজ | ভারা বলে আমরা আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর খেলাফতকে 
বর্জন করলাম ৷ তারা গায়ের জোরেই খেলাফতের দায়িত্ব নিয়েছেন মূলত প্রধান খলিফা 
হওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা.)-এর । 

দলিল : তারা নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলেন যে, রাসূল সুুযুঃ-এর বাণী- 
12১৫০ 4 ঝি 4৮০৫ ৪৪ ৩33 ২042 এ ও অৰ্থাৎ এ হাদীস দ্বারা 
বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) ভূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারূন (আ.)-কে খলিফা 
নিযুক্ত করে যান । অতএব আমিও জিহাদে যাওয়ার সময় তোমাকে মদিনার খলিফা রেখে যাচ্ছি। 


বজকিকিত রজত ৯৯৩১ ৪৯৯০৪ ০৩১০৪৪৫৯৯৪৪ ৬৪৯০ কতক কস কত উ৯জ৪ তত জ৯৯ ৪৯ ৪৯৫৪ ৯৪৩৫ ৪৯৮ক উ$ক দক ০ শক সক কত ৪৪৯ ০৩৯৯ ০৯৪৯৮৯৪৯৪৪৪ ৯৪৯৩ ৪ সতককিউউন কক তত ৪৪ ৪৯৩৪৩ ৮১৯৬ ৯০৯০৪৮৯ল৯১ ৪ ৪কতও ডক উ্জিকক৪৮ ৪৩৬ ৭৩৪ 


তাদের জবাব : 

১. রাসূল শ্রক্ঃ জিহাদে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা.)-কে পূর্ণ খলিফা বানাননি; বরং 
উপস্থিত সময়ের জন্য সাধারণ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন । কারণ সে সময় 
রাসূলুল্লাহ ক্রু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতৃূম রো.)-কে ইমাম হিসেবে রেখে 
গিয়েছিলেন । সুতরাং তাকে পরিপূর্ণ খলিফা বানাননি । 

২. হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর 
(রা.)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করা যাবে না । কারণ রাসূল গ্র্ই -এর জীবদ্দশায়ই হযরত 
আবূ বকর (রা.) ইমামতি করেছেন | অতএব তাঁর খেলাফতকে অস্বীকারের সুযোগ কোথায় । 

টা 551501 5081311 (55 +৮১৪ : খোলাফায়ে রাশেদীন চার খালিফা তথা হযরত আবু 

বকর (রা.), হযরত ওমর রো.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত 
কালকে বলা হয় । অনেক মুহাদ্দিসীন হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-কেও তাদের অন্তর্ভূক্ত 
মনে করেন । তাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয় এজন্য যে, তারা পরিপূর্ণভাবে কুরআন 

ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য সম্পাদন করেছেন । এ কারণেই হযরত নবী করীম ক্লু তাদের 

অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 

ইরশাদ হচ্ছে- ০১:৮৫ 3551 ৮ EE ০৪ বিড অর্থাৎ 

তোমাদের উপর জরুরি হলো আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীন ওয়াল মাহদিয়ীন এর 

সুন্নতৈর অনুসরণ করা । এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, খোলাফায়ে রাশেদীন 
সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিলেন । তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখা গোমরাহী । (আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
হেফাজত করুন) ৷ 
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জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তগণ 
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অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ শ্রহুযুই যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতী 
হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন । আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি । আর 
এটা এ জন্য করি যে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন । কেননা তার 
বাণী সত্য । তারা হলেন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর (রো.), হযরত ওমর (রা.), 
হযরত ওসমান রো.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের 
(রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাঈদ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ 


(রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) এরা সবাই এই উম্মতের 
বিশ্বস্ত লোক । আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে বেহেশতের উচ্চ মাকাম দান করুন । 


রে সকঅলেচন টি 
নৈ al £74201 519 53 : গ্ৰন্থকার (র.) এখানে এমন কতক বিশেষ বিশেষ 
ছা মা রা বরেভো বাত ৮52 


এটি পারা পাতি 


La রাঃ “দশ সুসংবাদ প্রাপ্ত” দের লালে মিরর বিন 
পোষণ করা কর্তব্য যে, তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী । তারা সকলে ন্যায়পরায়ণ । তারা 
সকলে এই উম্মতের জন্য বিশ্বস্ত মানুষ ৷ 

রর ক 

তা শমর জারাতে, ওমান জানাতে, রাতে ভালহা জান্নাতে, 
জুবায়ের জান্নাতে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতে, 
সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে । -[তিরমিষী] 
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সুতরাং কেউ এর বিপরীত আকিদা পোষণ করলে সে প্রকৃত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং 

পথ ভ্ৰষ্টদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে । 

সকল সাহাবীহ জান্নাতী : 

এখানে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, রাসূলুল্লাহঞ্চ্্ উপরে যাদের নাম 

জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন তারা ব্যতীত অন্য সকল সাহাবী জান্নাতী । এতে কোনো 

সন্দেহের অবকাশ নেই । চাই উক্ত সাহাবী যতই নিয় স্তরের হোক না কেন। 

দলিল : আল্লাহ তা"আলা সকল সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন ১১,211 14 ৫64 রর 

অর্থাৎ আল্লাহ তাআল!' সকল সাহাবীর জন্য জান্নীতের (হুসনা) ওয়াদা করেছেন । -[সূরা নিসা] 

আর একথা চির সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। 

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- €:21১:2/১14১ 47০50 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন । -[সূরা তাওবা) 

আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের উপর রাজি হয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই 

জামাত দান করবেন। 

তাছাড়া দেখা যায় যে, রাসূল শুুযই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদরী সাহাবীদেরকে 

জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন । যদি আশারায়ে মুবাশশারাই শুধু জান্নাতী হতেন তাহলে বদরী 

সাহাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না । 

উল্লেখ্য যে, রাসূল প্রকট “আশারায়ে মুবাশশারা" -এর মর্যাদা সকল সাহাবীর নিকট প্রকাশের 

জন্য নাম ধরে ধরে জান্নাতী ঘোষণা করেছেন এবং তাও ছিল বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে 

থাকার কারণে এবং এই সংবাদটি একই মজলিসে প্রকাশ করেছেন । তাই এর প্রচার বেশি 

হয়ে গেছে । তাই বলে এটা নয় যে, আশারায়ে মুবাশশারাই শুধু জান্নাতী অন্য সাহাবীগণ নন । 
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অনুবাদ : যারা রাসূলুল্লাহ শ্রলুহুই -এর সাহাবী, পূত পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং তার সন্তান 
সন্ততি সম্পর্কে সু-আলোচনা করবে তারা নিফাক তথা কপটতা হতে মুক্ত থাকবে । 
পূর্ববর্তী ওলামাদের মধ্যে যারা সালফে সালেহীন ও তাদের সঠিক অনুসারী 
(তোবেঈন) এবং যাঁরা তাদের পরে এসেছেন কুরআন, হাদীস ও ফিকহে পারদর্শী 
এবং গবেষক তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হবে । আর যারা অসম্মানের 
সাথে তাদেরকে স্মরণ করবে তারা বিপথগামী ৷ 


০) 

ক সরিক আলেচল 
রা 
জন্য বৈধ নয়। তারা সকলে সমালোচনার উধের্ব। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের 
আকিদা । যে ব্যক্তি তাদের সমালোচনা করবে সে নিফাক থেকে মুক্ত নয়; বরং সে নিফাকের 
সাথে জড়িত ৷ কারণ রাসূলুল্লাহ ক সাহাবাদের সমালোচকদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 
বলেছেন_ 44128 ৫325 ১2154 2253 57 8৩০3৭055414 
1645521০৯85 ৫৫৯ ৬ কি জি অর্থাৎ ভয় কর! ভয় কর! 
আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর সাবধান! আগার ইহধাম 
ত্যাগের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্ত বানাবে না। [তিরমিযী ] 
টা 415১0 415 : যারা রাসূল শন -এর পৃত পবিত্র সহধর্মিণী ও তার সন্তান সম্ততির 
প্রতি সুধারণা রাখবে এবং গাল মন্দ, সমালোচনা ও কটুক্তি থেকে বিরত থাকবে তারা নিফাঁক 
থেকে মুক্ত থাকবে | 
কারণ রাসূলুল্লাহস্র্ইরশাদ করেছেন- Ed ৪ ৫১ (৬:৫২ অর্থাৎ তোমরা আমার 
পরিবারকে ভালোবাস । কেননা তাদের সার্থে আমার মহব্বত রয়েছে? [তিরমিযী] 
উপরিউক্ত হাদীসে পরিবার বলতে হযরত রাসূল ক্র -এর স্ত্রীগণ ও হযরত ফাতেমা, আলী, 
হাসান ও হুসাইন এবং ওসমান ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে । অন্য এক 
হাদীসে রাসূল শু বলেন- 5:৯1 ১1422155891 বুখারী] 


ইস. আকীদাতুত্ব ত্রাহাবী (আরবি-বাংলা)'১৭-ক 


াকীদাতুত ত বী 5 ২৫০ _আরবি-বাংলা 
সুতরাং কেউ যদি রাসূল জর এর পরিবারস্থদের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা রাখে তাহলে সে 
নিফাকের সাথে জড়িত হবে । যার পরিণাম ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । 

টা ২৯৮,০41 ০০ ৯৫৮21105125 4৪৪ £ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সাহাবায়ে 
কেরাম, সালফে সালেহীন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, কুরআন হাদীস 


বিশারদগণকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং তাদেরকে সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করেন। 
29815558586857555 
১. রাসূল জাই বলেছেন- ১০৯ rel 2! | [মিশকাত] 


৩৫০৩ কহ 


২, (3 4০১৫ ৮2৮৭1 IS SS 1303 210 sl 
lal ০৬০১৪ 2 ৬০৮০৭ গা 5 ১৪৩ 1১03 ৮৮৭২ 
(61:75 5155) 03৩০2 ০ ১55০ 2৮৯৮০ ৩৪২ 1303 রি কী 
অর্থাৎ তারকারাজি হলো আসমানের জন্য নিরাপত্বান্বরূপ | সুতরাং যখন তারকারাজি 
থাকবে না তখন বিধিমতো আসমান (সামনে) চলে আসবে । আর আমি হলাম আমার 
সাথীবর্গের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ । অতএব আমি যখন থাকব না তখন আমার সাথীবর্গ 
প্রতিশ্রতিমতো চলে আসবে । আর আমার সাথীবর্গ হলো আমার উম্মতের জন্য 
নিরাপত্াস্বরূপ । সুতরাং আমার সাথীবর্গ যখন থকবে না তখন কথা মতো আমার উম্মত 
চলে আসবে । 

*  তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইন্ঘায়ে মুজতাহিদীন ও কুরআন এবং হাদীস বিশারদ 
গবেধকদেরকে সম্মান করা এজন্য কর্তব্য । 


১, কেননা রাসূলুল্লাহ হুঁ বলেছেন- 76554 050 44 2 তি ৩ 
+490; 52341 অৰ্থাৎ আমার উন্মতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগের উম্মত। 
ই রেস অর ধারার সারের রনী ওর 
উপরিউক্ত হাদীসে তিনটি যুগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে । ১. সাহাবাদের, ২. তাবেঈনদের, 
৩. তাবে তাবেঈন এর যুগকে । 
এই তিন যুগের সাথে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনসহ আইম্ায়ে 
মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ফিকহবিদগণও শামিল রয়েছেন । এ হিসেবে 
এদেরকেও সমালোচনার উদ্দেশ্যে স্মরণ করা যাবে না ৷ অশুভ সমালোচনা করা যাবে না এবং 
সর্বযুগের আলেমও কুরআন হাদীস গবেষকের সমালোচনা করা যাবে না। কারণ রাসূল শুক 
বলেছেন- ॥+ ১০91 4১,3151 5 অর্থাৎ ওলামাগণ নবীদের ওয়ারিশ _আবু দাউদ] 
* অন্যত্র রাসূল হুন বলেছেন- ০১৮০ 4105 00৮0 455 এ ৬ জি অর্থাৎ 
একজন ফিকহবিদ আলেমকে পরাস্ত করা শয়তানের পক্ষে এক হাজার দরবেশের চেয়েও কঠিন । 
সুতরাং স্বযুগের ওলামা মাশায়েখ ও মুফাসসিরীনগণকে সম্মান করা একান্তই জরুরি । 
টা ০৪০৫৩ ০৩ ৭19 : যে ব্যক্তি আলেম ওলামা, ফিকহবিদ ও তাফসীরবিদদের 
সমালোচনা করবে সে বিপথগামী হবে এবং আহলে সুন্নত থেকে বের হয়ে যাবে । অতএব এ 
থেকে বিরত থাকাই ভালো । 


ইস. আকীদাতুত্্‌ ত্বাহাবী (আরবি-বাংলা) ১৭-খ 


শি জ4 কক ত তত=এহ তৰ 24০০ত কতজ<এঞএক তত্ত্ব ত ৰৰএতততততত-ৰতকত সতত oanaseease 
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অনুবাদ : আমরা কোনো ওলীকে নবীগণের উপর প্রাধান্য দিব না এবং আমরা বলি 
একজন নবী সকল ওলী থেকে উত্তম । আমরা এ সব অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস 
করি যা ওলীদের থেকে কারামত হিসেবে প্রকাশ হয় এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর 
বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত । 


টৈ। 51515150455 %5 41৩৩৪ : অর্থাৎ কোনো ওলী নবীর উপর প্রাধান্য লাভ 
করতে পারে না। প্রাধান্য দেওয়াও মারাত্মক অপরাধ; বরং একজন নবী সমস্ত ওলীদের চেয়ে 
বহুগুণে শ্েষ্ঠ । এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা । কারণ রাসূল প্র বলেছেন- 
2৭৩ ০১153 2৫1 (51 অৰ্থাৎ আমি শুরু ও শেষ সকল থেকে উত্তম । [তিরমিযী] আর 

করীম শুট -এর আগেও ওলী ছিল এবং পরেও ছিল, আছে এবং থাকবে । সুতরাং তিনি 
নদ চি বরং সকল নবীদের থেকেও তিনি উত্তম । কেননা নবী ও ওলীর 
মাঝে পার্থক্য রয়েছে । নিয়ে নবী ও ওলীদের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরা হলো । 


নবী ও ওলীদের মাঝে পার্থক্য : 

আভিধানিক পার্থক্য : 2:11 শব্দটি এ - ৪ ৩ -এর সমস্বয়ে ঘটিত । বহুবচন ৫:3১ - 
এর অর্থ হলো- খবর, সংবাদ ইত্যাদি | 

আর ০15 শব্দটি  - এ - $ -এর সমন্বয়ে ঘটিত । বহুবচন ৮491 -এর অর্থ হলো- বন্ধু, 
অভিভাবক, মালিক ইত্যাদি | 

পারিভাষিক পার্থক্য : ৯1 বলা হয় যিনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ প্রচার করেন 
কিংবা আল্লাহ তা“আলা ও তার বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন । 

£1541 বলা হয় রাসূল শুই -এর আনীত শরিয়তের সঠিক অনুসারী হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় 
আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিকে । 


অন্যান্য পার্থক্য : 












১. নবীগণ নবুয়ত প্রাপ্ডের পূর্বে ও পরে | ১, ওলীগণ ওয়ালায়াতের পূর্বে ও পরে 

নিম্পাপ থাকেন | তাদের থেকে কোনো নিষ্পাপ থাকেন না; বরং গুনাহগার লোক 
ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয় না! কোনো সময় ওলী হতে পারে । আবার 
ওলী থেকেও গুনাহ সং ঘটিত হতে পারে । 








. ওয়ালায়াত বা ওলী মানুষ নিজ চেষ্টা 
চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন । 
পারে না; বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে: 
ইচ্ছা তাকে এর জন্য মনোনীত করেন । 

৩. নবীগণের অনুসরণ করা সকল উম্মতের | ৩. ওলীদের অনুসরণ করা কোনো ব্যক্তির উপর 
জন্য ফরজ । তাদের অনুসরণ ব্যতীত ফরজ নয়; বরং তাদের অনুসরণ করা না 
কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না । করার চেয়ে উত্তম এবং তাদের অনুসরণ 

করা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে । 

৪. নবীদের সাথে ফেরেশতারা সরাসরি | ৪8. ওলীদের সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাৎ 
সাক্ষাৎ করেন এবং তারা নিজেদের করেন না| যদি করে তাহলেও পরিচয় 
পরিচয় দেন! দেয়না। 


৫. নবীরা আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেন | ৫. ওলীগণ আল্লাহর সাথে কথা বলতে 
দুনিয়ায় থেকে । পারেন না? 


এছাড়াও নবী ও ওলীগণের মাঝে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে । যা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে উল্লেখ 

করা সম্ভব নয় । 

&11212 02 09839 415: : অর্থাৎ আমরা ওলীগণ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলির 

প্রতি বিশ্বাস রাখি | একথা স্মরণে রাখার বিষয় যে, ওলীদের থেকে যে অলৌকিক ঘটনাবলি 

প্রকাশিত হয় তাকে আরবিতে ই০1৮৫ বলা হয় এবং নবী রাসূলগণ থেকে যা প্রকাশিত হয় 

তাকে ১১ বলা হয় । কাফের কিংবা মুশরিক বা নাফরমান ব্যক্তি থেকে যা প্রকাশিত হয় 

তাকে [154541 বলা হয় । নিয়ে এগুলোর সংজ্ঞ ও পার্থক্য তুলে ধরা হলো । 

২০০৫ -এর পরিচিতি : 

8০194 -এর আভিধানিক অর্থ : এটি বাব ৮3 থেকে 274 মূল ধাতু হতে উদগত | এর 

অর্থ হচ্ছে বদান্যতা, মহাত্বা, দান করা ইত্যাদি ৷ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : Re 

১. ইলমুলু কালামের পরিভাষায় বলা হয়, SELON OATES LLUOE 3৯. 
১১২11 ৩০১ এ ০১12 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের থেকে যে আলৌকিক 
ঘটনাবলি প্রকাশিত হয় তাই কারামত তবে শর্ত হলো এ ব্যক্তি নুবয়তের দাবিদার না হওয়া । 

২. যাদুত তুল্লাব এন্থ প্রণেতা বলেন- ৪০০২৯১ 4১ 6515 ১১০২ 33৮2 2৮ ৬৪ অর্থাৎ 
কোনো ব্যক্তি হতে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়াকেই কারামত বলে | 

কারামত-এর উদাহরণ : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর 

এক সাহাবী আসিফ ইবনে বারখিয়া চক্ষুর পলকের মধ্যেই একমাসের দূরত্ব থেকে বিলকিস 

টি 

২১৯০ পরিচিতি : 

2 -এর আডিধালিক অর্থ 

5 শব্দটি বাব 0251 থেকে Lei ০ -এর ৩১১০ ১১১ -এর সীগাহ, যা 

£22 মূল ধাতু হতে উৎকলিত- 





ক ৪এি জি তির হত ৪ ৩ ৯৯৪ ৯৩০ ০৯০০ ৪৯ ৫০ ৯৯ ৫৯৪ উ₹ ৯ ৪৪৫ উর ক রত ক ক্লক কত শি ৯ দক ৪ ৯৫৪৪ ৯৪৯ জ.তঠ তত তত উজ জ৯জজকশ কক বত ৪৯৯ ৯৫৯০৯৫৯৯০০৩ ৪৩৪ তত তিতির ক তক তক কিক সতউ৯ক$$৪৮৫৯৫ ১৮৫০০ ৮৯০০ ৪৪*ততত 


যু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- 4১১ 63101 ১১। ১৯৮ 0০ যে 
বস্ত সমকক্ষ বস্ত আনতে মানুষকে অব্যর্থ করে দেয় | 


aro 


5১০ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : রর 

১. ইলমুল কালামের পরিভাষায় : 17758150815 
554% অৰ্থাৎ মু‘জিযা বলা হয়, আলৌকিক এ ঘটনাকে যা কোনো নবী থেকে নবুয়ত 
প্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয় । 

২. মু'জযুল ওয়াসীত আভিধান প্রণেতা বলেন, ‘I SEAL Ei 
25511105515 ৯2 ১৫ ০০ অৰ্থাৎ মু‘জিযা বলা হয়, আলৌকিক এঁ ঘটনাবলিকে 
যা আল্লাহ তা'আলা নবীদের হাতে প্রকাশ করেন নবুয়ত দৃঢ় করার জন্য | 

৩. কতক আলেম বলেন- 4% US GLY SLL SES 

মু'জিযার উদাহরণ : কুরআনে উল্লেখ রয়েছে হযরত রাসূল কু টাদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। 

01১4২. পরিচিতি 

01১১3--4| শব্দটি বাবে ৫.০ ২31 -এর মাসদার যা ৫ -১ -১ মূলধাতু হতে উৎকলিত । অর্থ 

হলো- প্রভারণী মূলক অস্বাভাবিক কাজ করা! 

0১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. পরিভাষায় 6043-4] বলা হয়, Al Se EI HEU LEE 


কাফের, মুশরিক থেকে তাদের দাবি অনুযায়ী প্রকাশিত হয় । 
২, কেউ কেউ বলেন, ইস্তেদরাজ বলা হয় যে আলৌকিক ঘটনাবলি ঈমান ও আমলের সাথে 
সম্পৃক্ত নয় | 
ইস্তেদরীজ-এর উদাহরণ : ফেরাউন তার আদেশে নীল নদে জোয়ার ও ভাটা দেখা ইত্যাদি | 
উপরোন্লিখিত সব কটির মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্নে তা দেওয়া হলো- 


মু‘জিযা, কারামত ও ইস্তেদরাজ-এর মধ্যকার পার্থক্য : 
আভিধানিক পার্থক্য : 


চি OR 


১৯ শব্দটি বাব (51 হতে 55 এর ৬ ১১৪ -এর যা১-০-€ 
মূলধাতু হতে উৎকলিত । অর্থ হলো- অক্ষমকারী ব্যহতকারী ৷ 

২০1০৫ শব্দটি বাব ২০৫ থেকে * -১ - এ মূলধাতু হতে উৎকলিত | অর্থ হলো- সম্মান 
বদান্যতা ৷ 

00১০) শব্দটি বাব 50 $১- থেকে ৫ - ১-১ মূলধাতু হতে উৎকলিত | অর্থ হলো- 
প্রতারণামূলক কোনো কাজ সংঘটন করা, ধোকা দেওয়া । 

পারিভাষিক পার্থক্য : ১১:৯০ : আল্লামা তাফতাজানী রে.) বলেন- মু'জিযা এ অলৌকিক 
ঘটনাবলি যা নবীদের থেকে নুবয়ত দাবি করার পর প্রকাশিত হয় । 


শেখ কত ৯৯ দউ ৯ ৯ $ব তপন ৮৯৯ ৯৮ ৮৫৯৪ ৪ জ$ক ০৯ ভ৯ভকএ তত তক ৪৯ তত ড ৯৯ ৪৭ উর ১৪ ৪ সত ৪ এ তক ৯ ৪৪ কক পর ৯৪৪৯৯৩৯৪৯৯৫ ৪ সতত রত ৯ ইশ ৯ তক ₹এিতির তত সত উশ৯র রক তক ত৯৯৯ কক তিউউ ৮৯৫৪৯৪৮৮৯৪৯ ৯৯০+৯০৩৩ 


২51৫ : আল্লামা তাফতাজানী (র.) বলেন- কারামত এ অলৌকিক ঘটনাবলি যা নবুয়তের 
দাবি ব্যতীত ওলীদের থেকে প্রকাশিত হয় । 

00১4৩. : আলামা তাফতাজানী রে.) বলেন- ইন্তেদরাজ অস্বাভাবিক এ ঘটনাবলি যা 
কোনো ঈমান ও পুণ্যকর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়ঃ বরং কাফের ও নাফরমান থেকে প্রকাশ হয় । 


অন্যান্য পার্থক্য : 

* সুজিযা নবীগণ থেকে প্রকাশ হয়। আর কারামত ওলীদের থেকে প্রকাশ হয়। আর 
ইস্তেদরাজ কাফের ও ফাঁসেক হতে প্রকাশ হয় ! 

* সুজিযা কাউকে শিখানো যায় না । আর কারামত কেউ শিখতে পারে না । আর ইস্তেদরাজ 
শিখানো যায় । 

* মুঁজিযা সত্যকে প্রমাণের জন্য । আর কারামত ওলীকে সান্ত্বনার জন্য ৷ আর ইস্তেদরাজ 
পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য । 

*  সুজিযা প্রকাশকারী নবী বলে দাবি করেন | আর কারামত প্রকাশকারী নিজেকে ওলী বলে 
দাবি করতে পারে না । আর ইস্তেদরাজ প্রকাশকারী ব্যক্তি শয়তানি বলে অস্বাভাবিক ঘটনা 
প্রকাশের দাবি করে থাকে । 

*  মুজিযা বর্তমানে প্রকাশের কল্পনাই করা যায় না । যে মু'জিযা প্রকাশের দাবি করবে সে 
কাফের । আর কারামত বর্তমানেও প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রকাশ পাওয়া 
কারামতের দাবিদার কাফের নয় । আর ইস্তেদরাজ জাদুর বেশে এখনো প্রকাশ পায় । 

উল্লেখ্য যে কারামত এর বাস্তবতা ও সত্যতা নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ও 

মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর মতামত : 

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কারামত সত্য ৷ এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে 

অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। 

দলিল ; . 

*  হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সাহাবী আসফ বিন বারখিয়া তিনি বিলকিস রাণীর সিংহাসনকে 
চেখের পলকের মধ্যেই এক মাসের দূরত্ব থেকে তার নিকট পৌঁছে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে 
কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন আল্লাহ, তা'আলা ইরশাদ করেন- ১৪১1 JG, 
Lie LSU SL এক 01 503511৮5015 ৯5৪ [সূরা নামল] 

ক রত মত ব্যয় এ তদ 'খড করেছেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 
এ 55 251 581 

হযরত মারইয়াম (আ.) একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন, তার নিকট সর্বদা বেমৌসুমী ফল 
এসে যেত । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন 81 ১১৪ ৬294. ২1৩ 


লতা ৫ 


* মহানবী জর বলেছেন-_ 01১১১১০০১৮৪ ০৮৪ TUS ৩৩৭ 5 


কহ তত 5৪ উর ৪ ৩৯ শতশত ২৫ ভ ভ+ শ৯৯ তন কত ৯৮৯৪৭ ৯৯ কক ৪৯ ইক তিক এ উই উঠ জর তক উউতত তক ০ত৯৫ ৫৭ ৪৯৩৯ শক ইহ ৫৪ ৪৩৪৩৮৩৮২৪৪৩ ০২৩ তলত ৯৩ ৪৩ ৮৪০৮৪ ৫4৫ তত কক ০৯৪ ৯৬৪৩৪ ৫৪৯ ও উতশতকততসকউতত 


* হযরত ওমর রো.) মদিনায় মসজিদের মিশ্বরে দাঁড়িয়ে নাহাওয়ান্দ এলাকী দর্শন করেন 
এবং সেখানকার সেনাপতিকে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দান করেন । 

* খলিফা হযরত ওমর (রা.) চিঠি দিয়েছিলেন নীলনদের কাছে, ফলে নীলনদ পুনরায় পানি 
প্রবাহিত করল । 

* অনেক ওলীগণই পানির উপর দিয়ে চলা ফেরা করেছেন । 

* সর্বময় কথা হলো এরকম অলিখিত অলৌকিক ঘটনা অসংখ্য অগণিত যা ওলীদের থেকে 
প্রকাশ হয়েছে। | 

মু'ভাহিলা সম্প্রদায়ের অতামত : 

মু'তাযিলা সম্প্রদায় ওলীগণের কারামতকে অস্বীকার করে । তারা বলে কারামত বা অলৌকিক 

ঘটনা নবী রাসূলদের থেকেই প্রকাশ পায় । ওলী আউলিয়াদের থেকে তা কখনো প্রকাশ পায় না। 

দলিল : তারা নিজেদের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলে, ওলীদের কারামত সত্য বলে স্বীকার 

করলে ওলীদের কারামত ও নবীদের মুজিযা এক হয়ে যায় এবং নবীদের স্বতন্ত্র কোনো 

বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান থাকে না৷ 

তাদের জবাৰ : তাদের এই উদভ্রান্ত যুক্তি একেরাবেই ঠিক নয়, কারণ ওলীর কারামত তখনই 

প্রকাশ পাবে যখন ওলী নবীদের আনীত শরিয়তের উপর পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে । ফলে 

ওলীর কারামত.ও নবীর মুজিযা মিলে যাওয়ার কোনো ভয় নেই । প্রকৃত পক্ষে ওলীর কারামত 

নবীর মু'জিযারই অংশ বিশেষ । আর যু'জিযার জন্য নবুয়তের দাবি শর্ত । কিন্তু কারামতের 

জন্য নবুয়তের দাবি শর্ত নয় । এমন কি কারামতের জন্য নবুয়তের দাবি তো দুরের কথা । 

ওয়ালায়াতের দাবিও আবশ্যক নয় । 


অসিত তি ও ৫৯ ৮৯ হত তন তত চক তত উহ তক জু উতউ ৯৩ এই তর হত তির সিহত তই ঈ্তউজ তত ৪৯ ৯৪ ৯৯ ত₹ ৯ উদ ছি ৯৯৪ উস ৯৫ ৯৯ ৯৯ কক ৯ ২৯৯৯৮৩৪৪৯৩৪ তএত তক ৯৫৯ ০০৬ ত৩ শকত ৫৪৮৮ ৮৯ ৪৯ জ১৯ ৪ ইউর ৯৯৪ ৫৩৭ দক 
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অনুবাদ : আমরা কিয়ামতের শর্তসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি । ক. দাজ্জালের 
আবির্ভাব হওয়া । খ. আসমান হতে মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.)-এর 
অবতরণ করা । গ. ইয়াজ্জ ও মা"জুজের আবির্ভাব হওয়া এবং ঘ. দিগন্তের পশ্চিম 
দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার প্রতি আমরা ঈমান রাখি | দাববাতুল আরদ নামক 
বিশেষ জত্ত তার স্থান হতে আবির্ভাব হওয়ার প্রতিও ঈমান রাখি । 


কিয়ামতের পূর্বাভ্তাসসমূহ : 
কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলাই ভালো জানেন, কিয়ামত ও 
পুনরুথান অবশ্যই সত্য | এতে কোনো সন্দেহ নেই । তবে পুনরুখান ও কিয়ামত কবে হবে এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন । কুরআনে এ সম্পর্কে বারংবার আলোচনা হয়েছে । 
যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


BEE PEE A FER RF adh a এলি তাত তা 


(0 ০15০০5০৮০১5 ০৪৩3 4৮০ 50095 এডি 
21857 4 (ও ও ১১৭০ ৬৮ এই ৩25 25 31 (65351 
58555516248 Ee 4৫ 
অর্থাৎ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? বলুন এসব ব্যাপারে জ্ঞান 
শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে । শুধু তিনি যথা সময়ে তা প্রকাশ করবেন । আর তা 
আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে । আকম্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর 
ঘটবে । তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ আবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করো বলুন এ বিষয়ে 


জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। লুল নারী ১৮৭] 
# অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, AEN Sd SLL IY 
৮৩৬৮৮ ৫1 


(১১৯11572517 “it গু, অর্থাৎ বল। আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই 
2 ৮5515 ৮ ৬৫] 


LE La: 


হাহা. ais 2 .......আরবি- বাংলা 


্ কিয়ামতের পূর্বাভাস : কিয়ামত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষকে কিছু 
জানাননি । তবে এর নিদর্শন স্বরূপ কিছু আলামত জানিয়ে দিয়েছেন! যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন 253 ৮2753 সহ 20 43555 
১1০৫৬ দি 13141 ৮55 (4০541705 455 অৰ্থাৎ তারা কি কেবল 
এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে । আর 
কিয়ামতের শর্তসমূহ তো এসেই পড়েছে । আর যখন কিয়ামত এসেই পড়বে তখন তারা 
কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? _[সূরা মুহাম্মদ : ১৮] 
কুরআন ও হাদীসে কিয়ামত সম্পর্কে বিভিন্ন পূর্বাভীস সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে । কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে ওলামা মাশায়েখগণ এগুলোর কিছু বিষয়কে ৪০৯-০ ২০০১০ অর্থাৎ 
সাধারণ আলামত এবং কিছু বিষয়কে ১৫ 57595 অর্থাৎ বিশেষ আলামত নামে চিহ্নিত 


করেছেন । নিয়ে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো । 

আলামতে সুগরা : 

উপরে বর্ণিত আয়াত ছারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়েছে । এর মধ্যে 
সর্বশেষ আভাস হলো নবী করীম সী -এর আগমন ॥ যেমন সাহল ইবনে ছায়দ আস সাঈদী 
(রা.) হতে বর্ণিত- ০০১৪৪ ১০৫৩1. sib bs SIGS CLEC CELL, 
A LL অর্থাৎ রাসূল প্র তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত 
করে বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি । আমরা দেখেছি 
নবুয়তের ধারার পরিসমান্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস । [বুখারী ও মুসলিম] 
এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষের আগণিত উন্নতি 
হবে । জীবন যাত্রা যাত্রার মান হবে কল্পনাতীত রকমের উম্মত । অল্প সময়ে মানুষ অনেক কাজ 
করতে সক্ষম হবে । অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে ৷ অধিকাংশ মানুষ স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী 
হবে । তবে ধার্মিকতা কমে যাবে | নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে । পাপ অনাচার 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে । মিথ্যা ও ভণ্ড নবীদের আর্বিভাব ঘটবে । হত্যা, সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাবে ও 
বৃহৎ যুদ্ধ হতে থাকবে । এসব আলামত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ আলামত প্রকাশ হবে । 
৬ ২০৮1 ১0১০, ১১ 4৮৪ £ অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত 
কিয়ামতের সকল নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখি | কেননা এগুলো সব কুরআন সুন্নাহ দ্বারা 
প্রমাণিত । এগুলোর প্রতি ঈমান না রাখলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে না। গ্রন্থকার রে.) 
কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর উল্লেখ করেছেন । নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-_ 
আলামতে কুবরা : 

গ্রন্থকার (র.) যে সকল আলামত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রমাণ হিসেবে হযরত নবী করীম 
আহ -এর একটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো । 

* হযরত হুজায়ফা বিন আসীদ (রা.) বলেন- হযরত নবী করীম প্র বিদায় হজের সময় 
আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে ছিলেন । আমরা তার থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম । 


এত তি ত+৯ ৯৯ তর চর কত ২৭ শ৯৯৭ জজ তত ৪৪০০৭ শক উর ৯৯৮ ৯ ৪৯৯ ০০৯ সতত উর কত তক৪ ৯৫৯৬৯১০৯৩৮৯ ত্৪৪৪ ০৩৯৫৮৩৩৮৯০৩ কক তকত১৩৩৪০৪৭০০১০৩০৩৭৩৯ক৩৩৩৯৭৯৯৪১৭৯৯০১৯-০ক৯৩৯৩৪৯৪৩১৮৮৫৯৪৪৫৯৯৭০ 
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সিএ sl ১061 ₹১৮৫ ০৮০৪ ০৩ (82055 113 ৮৯১ =! 
অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না । 
যথা- ১. ধুম নির্গত হওয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. ভূমির প্রাণী বের হওয়া, 8. পশ্চিম দিগন্তে 
সূর্যোদয় হওয়া, ৫. মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.) অবতরণ করা, ৬. ইয়াজুজ মা“জুজ আবির্ভাব 
হওয়া । তিনটি ভূমি ধ্বংস হওয়া, ৭. পশ্চিমে, ৮. পূর্বে, ৯, আরব উপদ্ীপে, ১০. এমন একটি 
অগ্নিকুণ্ড ইয়ামেন থেকে বের হওয়া যা সকল মানুষকে হাশরের দিকে তাড়াবে ।  শ্[মুসলিম] 
এ সকল আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে দেওয়া হয়েছে । 
নিমে প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা হলো । 


+ দাজ্জাল : হযরত গ্লাসূল হর বলেছেন চপ এ ৫ HEL AS SY ll 


CES LLL SS 7১8 LE SA JEU ENS ০০০০ 
অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট গোপন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন । নিশ্চয় 
মাসীহ দাজ্জীল তাঁর ডান চোখ অন্ধ 1 তার চক্ষুটি ফুলা অঙ্গারের মতো! মুসলিম] 


১25 উর 


* ঈসা ইবনে মারইয়াম £ তার অবতরণ সম্পর্কে রাসূল গস বলেছেন ৪০১৯১ ১19 
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EEE ES SE LES 51542374 :540 অৰ্থাৎ ওঁ সত্তার 
শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, অতি সত্তর তোমাদের মাঝে মারইয়ামের পুত্র ঈসা ন্যায়পরায়ণ 
বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন ৷ এর দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


তা ০ ৮৮০৩৫ 


DT 
UGS ৮৪ এও 915৯1 92৬1 ৫ 34 6145 ০৫৩ ১৯০০ 
1415, 3০55 0৩ এ 2 খুটি ১৩9 
Liss SL ১৮৪ 

* ইয়াজুজ মা'জুজ : ইয়াজুজ মা'জুজ সম্পর্কে আলাহু তা'আলা বলেন- $5318 ৯ 


লো 2582 222 
ও মা'জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি হতে ছটে আসবে । [সূরা আনিয়া] 


* পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় : এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 552 
নি 
৯ 14১৮০ অর্থাৎ যেদিন আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন এসে যাবে তখন 
লিলি ET 


ঈমান অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি । [সূরা আন'আম] 


আকীদাতুত্ব তুহাবা, ২৬৯, আরবি- বাংলা 


এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামতের একটি নিদর্শন প্রকাশ হলে তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ 
তা'আলা এখানে সে নিদর্শন সম্পর্কে কিছুই বলেননি । রাসূল সী এ সম্পর্কে বলেন- ls 
৩৯ ৬০৫21488৮৮৮ ১৪০ (০৯ তই ই ওল 191 
০০২। EN ISS Lee 3 mail tile ES UU! অৰ্থাৎ 
(কিয়ামতের) তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ হবে তখন এ ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হবে না যে এর 
পূর্বে ঈমান আনেনি; কিংবা ঈমান অনুযায়ী আমল করেনি | যথা- ১. পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় 
হওয়া, ২. দাজ্জাল বের হওয়া ও ৩. বিডিভাররর হর । 9 


ছা পণ 
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13041 1১4৫ হিরো না রর (১০১1৪ 

দন এ অর্থাৎ যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা গর্ভ 

থেকে বের করব এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে | এজন্য যে মানুষ আমার নির্দশনে 

অবিশ্বাসী ৷ [সূরা নামল : ৮২] 
* ইমামে আজম হযরত আবু হানীফা রে.) বলেন- 


৬০৩ 6,০9৬ 2- ৩ cod cio dg ০2৩ Pers 


৩৪১৯ (৫৮৯০ ১১ ১০৯৪০ brs C9 CUE 


25 7৩০9৩ ০555 ৮৮০০1 ডি 2953 4 4:1০ 2 ১২ ৩০৪ 
টি 211) MEE ভি ০ ১৯51 ১০৯১ © SIE ০5 ২০১ 


CEE pls ot? HES 
অর্থাৎ দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ মা'জূজ -এর বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে 
সূর্যোদয়, আকাশ হতে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল 
পূর্বাভাস যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সবই চির সত্য এবং ঘটবেই | মহাঁন আল্লাহ 
তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন । সুতরাং এসবই কিয়ামতের পূর্বাভাস 
এগুলোর উপর আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী | আর যে এগুলো বিশ্বাস করবে না সে বিপথগামী । 


পে 44 ০০৭০০০৭৪৪৬৮০ 


জ্যোতিষী ও শরিয়ত বিরোধীকে বিশ্বাস করা অবৈধ 
0 ০8082 (৪6 ৩5৩৫ ০৫ 95 (55 9 ৮৫6০৮ 95 
LANEY এ 


অনুবাদ : আমরা কোনো জ্যোতিষী, কোনো গণক এবং এমন কোনো ব্যক্তি যে 
কুরআন সুন্নাহ ও উম্মতের এঁক্যের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে বিশ্বাস করি না। 


রসিক আলোচনা টি 


&1 ..... 3০৯১ 3১ 4155 : যারা জ্যোতিষী, গণক এবং এমন ব্যক্তি যে সর্বদা ইসলাম 
তথা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে বিশ্বাস করা ও তাদের 
কথা মেনে নেওয়া বৈধ নয় । এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদী । কেননা এ 
সকল লোক আবান্তর অদৃশ্যে সংবাদ প্রদান করে; যার মূলত কোনো ভিত্তি নেই ৷ 


Et 
৮ ০৮ ৩৫০ AS “lf 


এদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন- Sle EN 
allt 4) 21 ০৫০ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, ভূ-মণ্ডুলে ও নভোমণ্ল্র অদৃশ্যের 
ংবাদ কেউ জানে না আলহ তা'আলা ছাড়া । -[সুরা নামল] 
উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ তা“আলা ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের সংবাদ 
জানে না । এমনকি হযরত নবী করীম শ্ই ও জানতেন না । শুধু অদৃশ্যের যে সংবাদ তাকে 
দেওয়া হতো তাই তিনি জানতেন । এর বেশি কিছু নয় | তাহলে গণক ও জ্যোতিষী কিভাবে 
অদৃশ্যের খবর জানবে? 

যারা জ্যোতিষী ও গণকের কথা বিশ্বাস করে, তাদেরকে কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে রাসূল হু 
বলেছেন- 5131 ০৮৮51 549172 (সি 7055 ৬০ বিড এ ওত ১2 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে অতঃপর তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করবে তবে তার চল্িশ দিনের নামাজ কবুল করা হবে না। [মুসলিম] 
অন্য এক হাদীসে রাসূল হুঁ বলেন- HAUL a BLL LA ওত 
YE LL LE ০১৭02 ০ IH AS Ss Ls 43051 অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে অতঃপর তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে অথবা 
খতুবর্তী অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে কিংবা গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করবে নিঃসন্দেহে 
সে মুহাম্মদ প্র -এর উপর অবতারিত দীন থেকে মুক্ত হয়ে গেল | 

সুতরাং বুঝা গেল, জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যাওয়া এবং তার নিকট থেকে কিছু জিজ্ঞাসা 
করা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি । তাই এ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয় । 


আকীদাতুত্ব তুহাবী ২৬১44 রা আরবি, রা 
তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন তি ০ ৩ হাতির পো চি 


208 SEL SEE a LS 23555 GUANG অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ 
নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবি্র কার্য ভিন্ন 
অন্য কিছু নয় । অতএব এ থেকে বিরত থাক । সুরা মায়েদা : ৯০] 
এ আয়াতে ভাগ্য নির্ধারক শরকেও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে । কারণ ভাগ্য নির্ধারণ একটি 
অদৃশ্য বস্তু নির্ধারণের শামিল | অনুরূপ গণক ও জ্যোতিষীও অদৃশ্য বস্তু নির্ধারণ করে তাই 
এটিও শয়তানের কাজের অন্তর্ভূক্ত হবে । আর কোনো মু'মিন শয়তানের কাজে লিপ্ত হতে পারে না । 
(38 55৫5 82 স$ 415৪ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যক্তিকে বিশ্বাস 
করেন না যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী কথাবার্তা বলে | যেমন 
কোনো ব্যক্তি দাবি করল যে সে নিঃস্ব ব্যক্তিকে ধনী বানিয়ে দিতে পারে । নিঃসন্তান ব্যক্তিকে 
সন্তান দান করতে পারবে এবং ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির মোকাবিলা করতে পারবে ৷ অনাবৃষ্টিতে সে 
জাতিকে বৃষ্টি দান করতে পারবে । তাহলে এ ব্যক্তিকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিশ্বাস 
করে নাঁ। কারণ তার এসব কথাবার্তা শরিয়ত বিরোধী এবং কুফরি । এ ধরনের লোককে 
বিশ্বাস করাও কুফরি । (আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন 1) 


মুসলমান এঁক্যবদ্ধ থাকা কর্তব্য 


rrr Lad coe OPE aw লালা পা 
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অনুবাদ : আমরা মুসলমানদের) একতাবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং 
একতাবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ভ্ষ্টতা ও আজাব মনে করি ৷ 


SPS পা 
কটু, প্রাসঙ্গিক আলোচনা | % 


LEMS SF আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত একতাবদ্ধতাকে সঠিক ও সত্য মনে 
করে। আর উক্ত একতা হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এবং কুরআন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৷ 
কারণ আল্লাহু তা'আলাই সকল মুসলমানকে এক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । একতাবদ্ধতার 
ব্যাপারে কালাম পাকে ইরশাদ হচ্ছে 15885 94 (২৪৯ 111 ০/১1০০28513 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধর । আর বিচ্ছিন্ন হয়ে না । 
চাসুরা আলে ইমরান] 
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- চি 725০5151545 
SE Se 57 5 অৰ্থাৎ যারা স্পষ্ট দলিল আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং 
মতভেদ সৃষ্টি করেছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। +সৃরা আলে ইমরান] 
* তাছাড়া রাসূলগ্রন্ট£একতাবদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন- 945 
2৮2 1 অর্থাৎ একতা ছাড়া ইসলাম হয় না। 
* অন্য এক হাদীসে রাসূল হুদুযু আরো বলেছেন- ২5৮20 06 5001 5৫ অৰ্থাৎ 
একতাবদ্ধতা মুসলমানের উপর আল্লাহর রহমত | 
অতএব সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হওয়া উচিত | 
১11 10152 (825 ২8511) ১3: অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিচ্ছিন্নতাকে 
আজাব ও বক্রতা হিসেবে আখ্যা দেন। কারণ যে জাতির মধ্যে সহমর্মিতা, সহিঞ্চৃতা, 
সমবেদনা ও সহানুভূতি রয়েছে সে জাতি সবচেয়ে শান্তিতে রয়েছে । তাদের মধ্যে শাস্তি 
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং এরই ফলে তাদের মধ্যে এক্য ও একতা রয়েছে এবং তাদের 
মধ্যে কোনো দলাদলি, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই । কিন্তু যে জাতির মধ্যে সহমর্মিতা, সহিঞ্চুতা, 
সমবেদনা, ও সহানুভূতি নেই যেখানেই দেখা দিয়েছে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ । 
আর এদের ব্যাপারে হুশিয়ার উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 1১৪০৪ ০৬ ও 


16278 ৫11 নি 


পা) ০ 0 

দি ই 2, অর্থাৎ নিশ্চর়্ যারা নিজ ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে 
বিভক্ত হয়েছে । তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় তাদের বিষয় আল্লাহর 
নিকট সমর্পিত । অতঃপর তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন, যা তারা করে সে সম্পর্কে । 


সুরা আন'আম] 


কবর ৯৩৯ তই ৯৩৭৯৯ ৯৪৮৪ তত কব ৯৪৯ ৩৯৯৮৭ উ৭ তি ৪৯ ৯ ৮৪৮৫ ₹ই সত ৪৯৪ তত উপ তত তত তত ৫৯৮ ৪৯৪৯৯৪ বর তত ৪তত ঈত উব ক সত তই উর রতি ইস ইত কত কত 5 তত এত তর ব পনি ২৯৪৮৫ ৯৯৯৩০৯৯৪৩৯৪ ৪৮ক ৭৮৯ ৯০৯৭৪*৪ত 


প্রশ্ন : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শরিয়তে মতভেদ সৃষ্টি করা একেবারেই 

অপছন্দ । কিন্তু আইম্মায়ে মুজতাহীদিন এর মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে । এতে কি তারা 

উপরিউক্ত গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত হননি? এবং নিন্দনীয় ও বিচ্ছিন্নতার আওতায় পড়েন নি? 
জবাব : 

১. উপরিউক্ত আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তাহলো সে সব 
মতবিরোধ যা শরিয়তের মূলনীতিতে করা হয়। কিংবা নিজের স্থার্থ অর্জনের জন্য 
শরিয়তের শাখা প্রশাখায় করা হয় । আয়াতে বর্ণিত সুস্পষ্ট উজ্জ্বল প্রমাণ আসার পর” 
বাক্যটি দ্বারা একথা বুঝা যায়। কারণ শরিয়তের প্রমাণ উজ্জ্বল সুস্পষ্ট হয়ে থাকে । 
কিন্তু শাখা প্রশাখা রয়েছে যা এমন স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, তাতে স্বার্থপরতা না থাকলে 
মতেবিরোধের কোনো প্রশ্নই থাকে উঠে না। কিন্তু যে শাখা প্রশাখা অস্পষ্ট তা সম্পর্কে 
কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকার কারণে ইমামদের মাঝে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, 
তা উপরিউক্ত বর্ণিত মতবিরোধের আওতায় পড়ে না। কারণ তারা উক্ত মাসআলাটিকে 
সমাধান দেওয়ার জন্যই মতবিরোধ করেছেন; বরং তাদের এতে হুওয়াব হবে । 

২. প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়; বরং এ মতবিরোধই নিন্দনীয় যা কু-প্রবৃত্তির তাড়নার 
বশীভূত হয়ে কুরআন সুন্নাহর বাহির থেকে হয়ে থাকে । কিন্তু যদি কুরআনের গণ্ডির 
ভিতরে থেকে রাসূল পর, সাহাবা, তাবেঈন (রা.) গণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করে নিজের 
মেধা ও যোগ্যতার আলোকে শরিয়তের শাখা-প্রশাখার মতবিরোধ করে তাহলে তা 
নিন্দনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় । ইসলাম একে সমর্থন করে। আর আইম্মায়ে 
মুজতাহিদগণের মতবিরোধ ছিল এই প্রকারেরই । আর তাদের এই মতবিরোধকে রহমত 
হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 

৩. আয়াতে বর্ণিত মতবিরোধের কারণে ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়ে যায় বিভ্রান্ত এবং জাতি হয় 

ংস। কিন্তু আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের মতবিরোধের কারণে ইসলামের বিধানগুলো 
হয়েছে জাতির জন্য সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট । যার কারণে ভবিষ্যত প্রজন্ম হচ্ছে সঠিক পথ 
প্রাপ্ত এবং জাতি পাচ্ছে পরলৌকিক জীবনে মুক্তির সঠিক দিশী । 


রা 24 


“ন - ৮ £ Po 
LUG SSB hs iS 2 SC OF 5 
SS OES EES, oS EASES 
HS Hs HEN apt we a RS 

0549০525১88], 


অনুবাদ : আসমান ও জমিন সর্বত্রই আল্লাহ তা'আলার দীন এক । আর তা হলো 
ইসলাম | আল্লাহ পাক বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলার নিকট মনোনীত দীন 
ইসলাম |” এবং আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- “আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে 
দীন হিসেবে মনোনীত করলাম । এই দীন ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবীহ 
ও তা'তীল, জবর ও কুদর এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তী এক ধর্ম । 


ন্ট 
শে! 2১3 9-552411 ৬৪৯ 45৩ £ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই আকিদা রাখে যে, 
আসমান ও জমিনে আল্লাহ তা'আলার দীন এক । তার দীন ব্যতীত অন্য দীনের গ্রহণযোগ্যতা 
নেই । কারণ আসমান ও জমিনের অষ্টা, মালিক, বিচারক একমাত্র আল্লাহ্‌ । এতে অন্য কেউ 
শরিক নেই ৷ যেহেতু তাঁর মালিকানায় কেউ শরিক নেই ৷ তাহলে কিভাবে তার দীনে অন্য 
কেউ শরিক থাকবে? সুতরাং তার দীন আসমান ও জমিনে এক । 
[| 6১০১] 523 54 419৪ : অর্থাৎ আসমান ও জমিনে দীন এক, আর উক্ত দীন হলো 
ইসলাম । নিমে ১১ দীন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 
০৮১১ -এর পরিচিতি : 
* ৮১১ -শব্দের আভিধানিক অর্থ : 
৮১ শব্দটি একবচন, বহুবচন 91:১1 অর্থ হলো- ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাস, ধার্মিকতা, প্রথা ও 
প্রতিদান । যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন_ ০:31 ১: 410 
* পারভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় ১:১১ বলা হয় । হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু 
করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ প্র পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে 
বিধি-বিধান সমভাবে বিদ্যমান ছিল | যেমন- আল্লাহ তা“আলা বলেন- 


Zo PAE Ed ow টি লতার বোর 
TGS OE HES EPS 
ইসলাম পরিচিতি : 
* ১১০ -এর আভিধানিক অর্থ: 


₹১-.০/ শব্দটি 0.১) 2: থেকে ' -.-০০ মূলধাতু থেকে উৎকলিত । এর অর্থ- 


৯ 5র তক কক ৪০৩ ৯৯৯৪ ত একশ 5৯৯ ৪৯৯৯ ৪০৯৩ ৯৯৮৯ ০৩৭ ৪৫১৯৩ ০৯৯৯৯ ৪ ৪৯২৮৯৩৯৯৬ ০৯৯৯ ৮৩০৩$ কককর ৯ ০৯ তত ভব জর উউ ৯ ৮০৯৯ ৪৯৯ জজ সক উতর ৯৬৯৯৩ জকি চ ০ ৯৯৯৪৪ ৪ কির কক তক ৮৮০৯ 


১. 3৮531 অর্থাৎ আনুগত্য করা । ২. ১ অৰ্থাৎ আত্মসমৰ্পন করা | ৩. ০১০১ 
অর্থাৎ আত্মুমর্পণকারী | ৪. 558 অর্থাৎ গ্রহণ করা । ৫. ০1৮31 অর্থাৎ আনুগত্য করা। 
৬. Ep অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করা । ৭. 5১০০ অর্থাৎ অনুগত | ৮. ১০১31 অৰ্থাৎ 
নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । ৯, 0401 3 43240 অৰ্থাৎ শাস্তির ধর্মে প্রবেশ, করা । মেযন- 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- ২ 141০৪ ১1১141195০1 02011 6822 
* 2১. -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১, আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাধী রৈ.), সি তে 
48127505251 32 তে এও, 400 91৪35 EEG রি ভে 
ILE SU 
অর্থাৎ ইসলাম বলা হয় আল্লাহ তা‘আলাকে তীর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি 
দেওয়া, অন্তরে বিশ্বীস করা এবং শরিয়তের আদেশ ও নিষেধসমূহ মেনে আপন জীবন 
পরিচালনা করা ৷ 
২. ইমাম আবূ হানীফা রে.) -এর মতে_ 


lS EE ১5535 2 ভি 
অর্থাৎ ইসলাম বলা হয় আল্লাহ ও তীর রাস্লগ্ঃ এর আদেশসমূহ মেনে নেওয়া ও তার 
অনুসরণ করাকে ৷ 

৩. মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার (র.) বলেন- 442 9 1 2 ib eA 
8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন- 

৮২1) “Ll 5 43 ৮৮20 358১ LS zl sas পে 

SOE LLB | SESIG BUEN AG 

৫. দুররুল মুখতার গরস্থকার (র.) বলেন- Fe LLL ১৮১৪ ৬৪০১০০১। 


৩১৮৪ 


1053 4101 ৬১০ ৮১ ২ প SS 


৬. কামূসুল ফিকহ গ্রস্থকার (র.) বলেন- ৫ 45:55:২0 53৮) 2 SN 

৭. ফয়জুল গ্রন্থকার (র.) বলেন- 

Le SE LS [৪39 EL Ei ১১০০ 30৮ ৪ 
* ০52, ও 51 সমাৰ্থক না বিপরীতার্থক : 

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন- 525 শব্দটি 2১..। -এর সাথে উ্য মুতলাক। 
কেননা এতদুভয়ের শরিয়তে জাহির এর সাথে বাতিলের সম্পর্কের মতো ৷ যা পরস্পর 
পৃথক করা যায় না। 

২. জমহুরমুহাদ্িসীন বলেন- ১০১ ও ₹১০-.[শব্দদয় এক ও অভিন্ন । 


দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন তা ০৮৯ [৫3 হি চি 5518 


2৯ 


টি উনি 


৯৭৪৯৪ কচততকত উকি উকি ওউ কতক ৮০০৮৯ ৮৯ ৪৯৯৩৯ ত৯তত৭ ৪ ও ৭৮৪৩৪৯৯৪৩৪৪ ৩৩৫5 ত৯ তি কক উিত কিল তি সর ৪৪ ৭ র ৯৪ ৯৫৯ ৯৯৮ ৮৯৯৭ ৯৩৩৯৪ ৪৪ তত ৯৯ তত জজিত কজন উউ৬৫ ৯৬৬৭ শিস ৪৬৭ ৪৯৫৯৯ ৯০৫০৭ ৮৫০ 


৩. মুহাকিক ওলামায়ে কেরাম বলেন- € 01০1, ও ১০০ উভয়টি বিপরীতার্থক ৷ কারণ 
১1 হলো অন্তরে বিশ্বাসের নাম, আর 7১৮১ হলো প্রকাশ্যে আনুগত্যের নাম। 
যেমন- 4 453 550 ০35 4B lobe dG 

৪. ওলামায়ে আহনাফ বলেন- $০১! ও ০১১ -এর মাঝে ১1 ০১৮৫ ৮০ -এর 
সম্পর্ক । অর্থাৎ একজন মু'মিন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বলা যায় কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ 
মু'মিন বলা যায় না। 

৫. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন (.) বলেন- ১৮21 ও ১1, শব্দদয় একক্রে 
ব্যবহৃত হলে ভিন্নার্থে এবং ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয় । 

৬. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন- ০1০21 ও ₹১-.১! -এর মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক হলো 
শরীর ও আত্মার সম্পর্ক |, 

৭. কতিপয় আলেম বলেন- ১11 ও ১১1 -এর মাঝে «৬ ০৮০ ৮৯৮৪ 1০ -এর 
উরি ORR রিও রাবার 
মুসলিম ক্ষেত্র বিশেষও মু'মিন হতে পারে । 

021 ও ১৮০ -এর মধ্যকার পার্থক্য : 

* ১৮1 ও *১-: প্রায় একই জিনিস । এতে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকা বলা 
চলে । উভয়টি শব্দগতভাবে ভিন্ন হলেও ভাব ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন । 
যার ফলে উভয়টি না 4৮ এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায় । 

১. জাহমিয়াদের অভিমত : জাহমিয়াগণ বলেন ১121 হলো 44০. তথা শুধু « Boda 
১৮৯15 । আর যদি কেউ মৌলিকভাবে অস্বীকার করে তাহলে এমতাবস্থায় তাকে 
কাফের বলা যাবে। 

২. খারেজী ও মু'তাযিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাধিলাদের মতে ঈমান ৬৮৫০ 
অর্থাৎ ১৮৫৯১ 2১:০৫ -এর সাথে সাথে - ১১240102181 ও ০ ১৫০১২, 
রয়েছে”। এগুলোর সমষ্টিই 5 অর্থাৎ Sta Lt RS LLL SUL 
ও ০৫১১ LE -এর মাধ্যমে ঈমান/ ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত হয় 1 এদের 
মতে প্রথমটি না থাকলে মুনাফিক হবে । দ্বিতীয়টি না থাকলে কাফের হবে এবং তৃতীয়টি 
না থাকলে ফাসেক হবে । 

মোটকথা এ তিনটির প্রথম দুটিকে ঈমান এবং তৃতীয়টিকে ইসলাম বলে। অতএব এই 

তিনটির সমন্বয়কেই ০) ১৮৮21, ও ১. বলে । 

৬2) ও ০১ “এর তুলনামূলক আলোচনা : 

১. ইমাম বুখারী রে.) বলেন- ১৮৫ ও ১.০, একও অভিন্ন । কেননা প্রত্যেক মু'মিন 
মুসলিম এবং প্রত্যেক যুসলিম-ই মুমিন । 
দলিল: 2 ৮8230১১3৮০৪ ১৬০৭1 ০ ১ (4১৪ 01৫ ০1০৯০ 
১২:-:-০| ৮০ ৯১ এ আয়াতে মু'মিনকে মুসলিম বলা হয়েছে! 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তি SESS aT LS DU MESS ৪ 
০৮-০এ-৮-* অত্র আয়াতে মুসলিমকে মুমিন বলা হয়েছে । 

ইস. আকীদাতুন্ত ত্তাহাবী (আরবি-বাংলা) ১৮-খ 


চে সি সিং ৫: ৯০৮৭ ৪৬৪ ২৩৬৭ _বাংলা 


২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- 50০01 ও ০9: শব ১৪৫ ও ০১০২০০ 
CE 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র.) বলেন- ১! হচ্ছে ১০৯ এবং 2১ হচ্ছে 212 
অতএব প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয় । কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম । 

8. কিছু সংখ্যক আলেম এ ব্যাপারে বলেন, ঈমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইসলাম 
হলো বাহ্যিক কিছু কাজ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত । 

৫. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন- ০৮. ও ১৮ -এর মাঝে আত্মা ও শরীরের 
ন্যায় সম্পর্ক ৷ 

উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত আলোচনায় ঈমান ও ইসলামের সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে । এতে 

তালিবে ইলমদেু নিকট বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে বলে আশা করি । 

৮11 92411 ১১০ ০2311 i) «155 £ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে আদিকাল থেকে 

কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম হলো' ইসলাম । যেমন- আল্লাহ 

তা'আলা বলেন- ASL « E03 51 অৰ্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম 
হলো ইসলাম । সূরা বাকারা] 

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ০০৮০০ ১4:2১ 21100 
iy Yl <! 652 পে ১২15 অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য 
তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে 
দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম । [সূরা মায়েদা] 
যেহেতু আল্লাহ তা“আলা একমাত্র ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে মনোনয়ন করলেন, তাই কেউ 
অন্য ধর্ম অনুসরণ করলে তার ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। যেমন- আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- 
741 8১ ০৪525 25 জা ০ 65 ১531735৮৫৬০ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে নিজের জন্য মনোনয়ন করে কখনো তা 
গ্রহণ করা হবে না । আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান] 

MIEN GL A ys: অর্থাৎ মুহাম্মদী ধর্ম মধ্যমপস্থি ধর্ম । এতে হযরত মূসা (আ.) 

-এর ধর্মের ন্যায় কঠোরতা ও নেই এবং হযরত ঈসা (আ.) ধর্মের ন্যায় নমৃতাও নেই । 

কারণ মূসা (আ.)-এর ধর্মে- 

১. কেউ পাপ করলে তওবা করতে হতো আত্মহত্যার মাধ্যমে | তাদের ধর্মে তওবা করার 
মানে ছিল আত্মহ্ত্যা করা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর উম্মতের তওবা সম্পর্কে বলেন_ 
ডা 1915515459৮ 411 58 

২. কোনো কাপড়ে কখনো নাপাকী লাগলে সেই কাপড় কাটা ব্যতীত তা পবিভ্র হতো না । 
আরো অন্যান্য বিষয়ে অনেক কঠোরতা ছিল । পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) -এর ধর্মে 
একেবারেই নম্রতা ছিল । যেমন- 

১. পাপ করলে তওবার প্রয়োজন ছিল না । 

২. কাপড়ে নাপাকী লাগলে ধৌত করতে হতো না। 

৩. স্ত্রী সহবাসের পর গে!সল করতে হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি । 


আকীদাতুত্ব শ্রহাবী ২৬৮ আবরবি-বাং 


তব ত ২৫৩৯৯ বত ই তক ক জকি ৪৯৯ জ৯ ০৪৯ ইউ জকি ৩৪ ৪৯৫৯৭ তত ৪ ৯৮৯ কক ৯৪৯ কতক ৯ তত০৯৯৪৯এ২৬১৪০ ৩৯৩ তক ২৯৯৯৪ ৪৯৯৯০ ০৩৩৯৩ ত৯০০৭২৯৯এ ১৪২ ৪৩৯৩ ৯৩ তক উ ৮৯৪৮ ৮৩৯৯৫ ৪৩৯৯ত ৪৯৯৩ ত৯ক৭ ৮০৩০ 


কিন্তু আমাদের নবী হযরতগ্জম্ম্ই-এর ধর্ম এতদুভয়ের মাঝে অবস্থিত । যেমন- 

১. পাপ করলে উক্ত পাপের জন্য কায়মনো বাকে তওবা করলেই যথেষ্ট । 

২. নাপাকী লাগলে সে অঙ্গ বা কাপড় ধৌত করলেই যথেষ্ট । 

৩. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করলেই যথেষ্ট ইত্যাদি ৷ 

el ১১১ 53 ১5: মুহাম্মদ হুনু -এৱ ধর্ম মুশাবিবহ ও মুয়াত্তিল ইত্যাদি 

সম্প্রদায়ের ধর্মের মধ্যবর্তী তাদের ধর্মের ন্যায় অতি কঠিনও নয় অতি সহজও নয় । কেননা- 

১. তাশবীহ পন্ছিরা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার উপমা পেশ করে । আল্লাহর জন্য দেহ 
সাব্যস্ত করে । তাদের চরম পন্থিরা বলে আল্লাহ তাআলার দেহ রয়েছে যেমন সৃষ্ট জীবের 
দেহ থাকে | তাদের একদল বলে আল্লাহর দেহ আছে ঠিক তবে মাখলুকের দেহের মতো 
নয় । আর রক্ত মাংসও রয়েছে তবে মাখলুকের মতো নয় । 

২. আর তা'তীল সম্প্রদায় বলে আল্লাহ তাআলা নিষ্্িয় ! যেমন- একদল বুদ্ধিজীবীরা বলে 
আল্লাহ্‌ তাআলা থেকে একে একে দশটি 3০ প্রকাশিত হয়েছে । এর মধ্যে নয়টি 
০ নিক্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু দশম 8০ টিই শুধু সক্রিয় রয়েছে । সমগ্র বিশ্ব ভ্রম্মাণ্ডে 
শৃঙ্খলা গ্রন্থি দশম ১০ -ই ধারণ করে আছে। 

৩. জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতে মানুষ জমাট পাথরের ন্যায় । তাদের না আছে সৃষ্টি ক্ষমতা 
এবং না আছে অর্জনের ক্ষমতা ৷ সুতরাং সমস্ত কাজই আল্লাহ তা'আলা করে থাকেন । 
মানুষের এতে কোনো হাত নেই । তাই গুনাহের কারণে মানুষ শান্তি ভোগ করতে হবে না। 

৪. কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতে বান্দার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে । এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার 
কোনো হাত নেই । সুতরাং বান্দা যা কিছু করে সবই নিজের বল প্রয়োগ করে থাকে । 

কিন্তু মুহাম্মদ জু -এর ধর্ম মতে, আল্লাহ তা'আলা দিক ও দেহ থেকে পৃত $ পবিত্র । তিনি 

সম্পূর্ণ সক্রিয় । সমগ্র সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা তারই হাতে ন্যস্ত | তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই 
করেন । তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই । 

শুধু তাই নয় । আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সকল কাজ সৃষ্টি করেন । বান্দার এতে কোনো হাত 

নেই । তবে বান্দা কাজ অর্জনকারী ৷ ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রমাণসহ আলোচনা 

অতিক্রান্ত হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ভ্রান্ত দলগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এদের 

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি । প্রয়োজনবোধে বড় বড় কিতাব থেকে দেখা যেতে পারে । 


আকীদাতুত্ব তৃহাবী alls .........আরবি-বাংলা 
আমাদের বিশ্বাস 


wi eo w রা যা 
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নং পর 52005050152 





অনুবাদ : এটাই হলো আমাদের ধর্ম ও আমাদের আকিদা | যা আমরা প্রকাশ্যে ও 
অপ্রকাশ্যে পোষণ করি । আর আমরা এসব লোকের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করছি 
যারা উপরিউক্ত বিষয়গ্তলোতে বিপরীত মত পোষণ করে । যা আমরা উল্লেখ করেছি 


এবং বর্ণনা করেছি । 


[| (4791465 ৭1১৬ : অর্থাৎ অত্র কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা 
যেসব আকায়েদ তথা বিশ্বাস্য-বিষয়সমূহ সাব্যস্ত হয়েছে এ সবগুলোই হলো আহলে সুন্নত 
ওয়াল জামীতের আকিদা । অতএব এসবগুলোর সাথে আমাদের এবং সকল মুসলমানদের 
একমত্য পোষণ করা জরুরি | কেননা এর বিপরীত মত পোষণ করা কুফরি ভিন্ন অন্য কিছুই 
নয়। আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সাথে একমত্য পোষণ 
করার তাওফীক দান করুন। 


পা 20 


৮1 ul 5414194 5255 41551: অৰ্থাৎ গ্ৰন্থকার (র.) বলেন, উক্ত গ্রন্থের শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যে আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে এসব আমরা মানি 
এবং যারা এসব আকিদার বিরোধী, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিযোগ 
করেছি এবং তাদের সাথে আমরা কখনই একমত নই | কেননা তারা ভ্রান্ত ও গোমরা । আর 
এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আদেশ করেছেন। যেমন আশ্লাহ 
তা'আলা বলেন- 5031) 44 2555 126 52 51 45১5 3৩ অর্থাৎ তোমরা 
জালেমদের সাথে মিশনা । যদি মিশ তাহলে তোমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে । 

আর আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মানুষের সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- (৪১1) ৫2 5৫5 4101155815৫ ০৮1 440 অর্থাৎ হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক । অতএব দেখা গেল 
উপরের আয়াত দু'টি একথাই প্রমাণ করে যে, সত্যিকারে মানুষের সাথে থাকা ও জালিমদের 
সঙ্গে ত্যাগ কর! অত্যন্ত জরুরি । 


আকীদাতুতব তুহাবী........................ ২৭০... আরবি-বাংলা 
শেষ কথা 
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অনুবাদ : আর আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন 
আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল রাখেন এবং আমাদেরকে ঈমানের সাথে, মৃত্যু 
দান করেন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন মনোবৃত্তি বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং বাজে মতাদর্শ 
থেকে নিরাপদ রাখেন | যেমন- মুশাব্বিহা, মু'তাষিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়ী ও 
কাদরিয়া ইত্যাদি দল । আর এঁ সকল উপদল বা জামাত যারা আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামাতের বিরোধী এবং গোমরাহীর সাথী অবস্থান করতেছে । আমরা এদের থেকে 
মুক্ত । এরা আমাদের নিকট গোমরাহী ও নিকৃষ্ট হিসেবে পরিচিত | 

আর আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও তাওফীক চাচ্ছি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ ধ্ধুঃ -এর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং 
তার সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারবর্গের উপর শীস্তি বর্ষণ করুন । সাথে সাথে তার 
সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবাঁরবর্গের শাস্তিও রহমত বর্ষিত হউক আর সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক । 


সক আলচন টু 
৯1210 24345: গ্রন্থকার (র.) তার শেষ বাণীতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের 
জন্য ও সকল উম্মতের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু 
পর্যন্ত রাখেন এবং মৃত্যুর সময় ও ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রাখেন । কেননা মৃত্যুর সময় 
ঈমান হতে বিচ্যুতি হলে তার জীবনটাই বরবাদ । মৃত্যুর সময় ঈমান না থাকলে সকল আশাই 
নিঃশেষ হয়ে যায়। আন্বাহ তা"আলা তাঁর বান্দাকে ঈমানের উপর অটল থাকার, দোয়া শিখিয়ে 
রিতার উর 
২01551130 এ১। ৮20 4551৮ ৮ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সহজ 
সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করে না এবং তোমার পক্ষ থেকে 
আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর । নিশ্চয় তুমিই সব কিছুর দাতা । সূরা আলে ইমরান! 
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এতদ সম্পর্কিত একটি হাদীসে হযরত রাসূলক্রট বলেন, এমন কোনো অন্তর নেই যা আল্লাহ 
তা'আলার দুই আঙ্গুলির মধ্যখানে নয় | তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন হেদায়েতের পথে রাখেন 
এবং যখন ইচ্ছা করেন বান্দাকে বিপথগামী করেন । তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন । তিনি সর্বসময় 
ক্ষমতার অধিকারী । এ কারণেই রাসূল হুন তীর স্বীয় উম্মতকে নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি 
পড়ার জন্য শিখিয়েছেন 455 ৮12 ৮৪ ০১৪ ০১181 ০135 2 অর্থাৎ হে অন্তরের 
আবর্তনকারী মহান আল্লাহ । তুমি আমার অন্তরকে তোমার মনোনীত দীনের উপর সুদৃঢ় রাখ । 


৮০৮৩ 


৯1 ৮৯31 Se Lon <3: গ্রন্থকার ইমাম ত্রহাবী (র.) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
ঈমানের উপর অটল রাখার দোয়া করার সাথে তিনি এই দোয়াও করেছেন হে আল্লাহ! তুমি 
আমাদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্তাদল, বাজে মতাদর্শ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী ভ্রান্তদের মতবাদ থেকে রক্ষা 
কর। কারণ এসব দল সঠিক ইসলাম আর সত্য আকির্দাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিজেদের 
তৈরিকৃত মনগড়া যুক্তি প্রদর্শন ও তর্কে লিপ্ত হয়। যা এদের মধ্যে মুশীবিবহা, মু'তাযিলা, 
জাহমিয়া, জাবরিয়া ও কাঁদরিয়া সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ! নিমে এ সকল বাদর দ্রষ্টাদের কিছু 
ভ্রান্ত মতবাদের চিত্র তুলে ধরা হলো । 

১. সুশীব্বিহী : মুশাব্বিহা সম্প্রদায় অষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য তুল্য মনে করে । তারা ইহুদি 
সম্প্রদায়ের মতো আল্লাহ তা"আলাকে মাখলুকের গুণে গুণান্থিত করে ৷ মেযন মাখলুক 
নড়া-চাড়া করে | এবং আন্তরিক আরাম আয়েশ অনুভব করে অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও 
নাড়া-চড়া, আশা-নিরাশা, আনন্দ উল্লাস রাগ- হাঁতাশ ইত্যাদি অনুভব করে থাকে । 
শুধু তাই নয়; বরং তারা আরো বলে যে, আল্লাহ তা'আলার চক্ষু অসুস্থ হয়েছে 
[নাউযুবিল্লাহ] যার ফলে ফেরেশতারা তার সেবা করার জন্য তার নিকট হাজির হয়েছে 
ইত্যাদি । আল্লাহ তৃমি আমাদেরকে এ সমস্ত ধারণা পোষণ করা থেকে হেফাজত কর । 

২. সু'তাধিলা সম্প্রদায় : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমর ইবনে উবায়েদ ও ওয়াসেল ইবনে 
আতা এবং তার সাথিবর্গ তারা হযরত হাসান বসরী (র.) -এর দরবারে অংশ গ্রহণ 
করতেন । তার হাসান বসরী) মৃত্যুর পর তার শিষ্যদের থেকে পৃথক হয়ে উঠা বসা 
করতে লাগল । এক পর্যায়ে তারা হাসান বসরী (বা.) -এর শিষ্যদের থেকে পৃথকই হয়ে 
গেল । তাই হযরত কাতাদা (র.) ও অন্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতো ০ 
বলা হয় যে, ওয়াসেল ইবনে আতাই মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নীতিমালা রচনা করেন। 
আমর ইবনে উবায়েদ যে হাসান বসরী (র.) -এর শিষ্য ছিল সে তার অনুসরণ করল । 
অতঃপর বাদশা হরুন বশিদের রাজত্বকীলে আবূ হুজাইল নামে এক ব্যক্তি এই মাজহাবের 
উপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন ভ্রান্ত বাদর দ্রষ্ট মু'তাধিলা সম্প্রদায় সৃষ্টিকে তষ্টার সাথে 
তুলনা করে। যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য 
প্রযোজ্য তা মাখলুকের জন্য তারা সাব্যস্ত করে । যার ফলে তারা বলে সৃষ্টির সকল 
কাজকর্ম সৃষ্টি নিজেই সৃজন করে | যেমনিভাবে নাসারাগণ বলে থাকে অভিশগু যে ঈসা 
নিজেই প্রভু ৷ কেননা তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে খবর রাখতেন । 

৩. জাহমিয়ী সম্প্রদীয় : এই ফিরকাকে জীহাম ইবনে সফওয়ান সমরকন্দীর দিকে সম্বন্কা 
করা হয় । তিনি সিফাতকে স্বীকার করে এবং তাঁ“তীল তথা স্রষ্টা কর্মশূন্য হওয়ার প্রবক্তা । 
এরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে অস্বীকার করে এবং তারা মনে করে যে, আল্লাহ 
তা'আলা সকল কাজকর্ম কার্যকর করা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন । 


তত ততই ক শত ৪২ তত শি ৫৩ ৪৫ ৪২৪ ৪৪ তক ৯৯ তিক রক তত ৪৯ উতততত৩ ৯৪ ৪২৩৬ ৯৯৯ ৩৯৩৯৩ ত₹ ৯ ৯৯৯৫৯১০০৯০১৫৪৩ ৩৪৩৩৯৮৮৮৯৯৯ 5৭০৯ ৪৩৩৩৯৪২৯৩৩৩ ৩৩ত ৯৩৩ ৩৯৯৯র ইর৪ ৪৩৯৩৪৮০৯৩৩৯ ০০৩৭ ৪ *৯৪৯৭৯৬ 


৪. জীবরিয়ী সম্প্রদায় : এই উপদল জাহমিয়াদের একটি প্রশাখা ৷ তারা বলে যে, বান্দা সর্বদা জড়বস্তুর 
ন্যায় ! এদের কোনে! জ্ঞান নেই । যদি কোনো বান্দা কোনো কাজকর্ম করে তবে এসব হবে তার ইচ্ছার 
বাইরে । এতে তার কোনো হস্তক্ষেপ নেই | এরা হচ্ছে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত | 
আবার কতেক রয়েছে যাঁরা বান্দাকে জষ্টার মতো গুণাবলির অধিকারী মনে করে । 

সুতরাং আমরাও সর্বদা দোয়া করবো আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে এ সকল গোমরাহ ও বাতিল 

দল থেকে হেফাজত করে সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করেন । কারণ তিনি, নিজেই বান্দাকে সরল পথ 

প্রদর্শনের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন যেমন তিনি বলেন- ০1১৮2 ail 122 3১ 
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75855 পূর্বের আলোচিত উপদলগুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের 

বিরোধিতা করে । তাই শ্রন্থকার ইমাম তৃহাবী (র.) বলেন, এ সমস্ত ত্রান্তমতবাদ অবলম্বনকারীদের 

সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের সাথে যারাই সম্পর্ক রাখবে তারাই বিভ্রান্তে 
পড়বে ৷ গ্রন্থকার (র.) -এর এভাবে বলাটা আমিয়া (আ.) -এর সুন্নত অনুযায়ী হয়েছে । 

কারণ যখন তারা ভ্রান্তদের হেদায়েত থেকে নিরাশ হয়ে যান তখন দীনের পথে আহ্বান করার 
সাথে সাথে নিজেদেরকে গোমরাহীদের থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা দেন । যেমন রাসূল মটর 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- Lab UL 15451158518 ১৮ অর্থাৎ তারা 
যদি পিছু হটে তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাঙ্ষী থাক নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান । - (সূরা আলে-ইমরান] 


515 [2 FSS পা 


bi হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- টিবি ১০৮ 
০৫5১১505582) লা 
তবে মনে রেখো! তোমাদের নিকট আমি কোনো প্রতিদান চাই না। আমরা প্রতিদান একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার নিকট ! আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদিষ্ট হয়েছি। সূরা ইউনুস! 

* হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- EAL IG Sy 
Ee GU ILS cL Yi 2455 2৫৮ ৩1 42১5 ৭2৯৭ 
অর্থাৎ যখন ইবরাহীম (আ.) ভীর পিতাকে বলল, নিশ্চয় আমি ওঁ বস্তু থেকে মুক্ত যার 
ইবাদত বা উপাসনা আপনারা করেন । তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অচিরেই 
আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। [সূরা যুখরূফ] 

সুতরাং সকল মুমিনদের জন্য উচিত হলো, তারা নিজেদেরকে সকল গোমরাহী দল থেকে 

নিজেকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সরল পথ পাওয়ার দোয়া করা। 

LL 955 4১৪ গ্রন্থকার ইমাম ত্ৃহাবী (র.) তার বিশ্বাস্য বিষয়ক নাতিদীর্ঘ 

কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন হযরত রাসূল ফ্রুট -এর দরূদ পেশ ও আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা 

করার মাধ্যমে । কারণ মুফাসসিরগণ বলেন, মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো রাসূল হুনু -এর 
উপর দরূদ ও আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার মাধ্যমে যে কোনো বৈঠক, বৃক্ততাঁ, লেখনী এবং যে 

কোনো কর্ম সম্পাদন করা ৷ কেননা এতে বরকত ও রহমত নিহিত রয়েছে । আর দুনিয়ার 
নেককার, পরহেজগার এবং বুজর্গ ব্যক্তিদের কর্ম সম্পাদন এমন হয় | এতে কারো দ্বিমত নেই । 
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4 21 1 রা 
হাশিয়া লেখক (র.) কর্তৃক লিখিত 
“খেলাফত ও ধর্মীয় রাজনীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য” 


০: ০4 ১5 2৮ 8 
Je ০ 2১ 8 ১ 2১৯৯ ৮০9 ৩৪, 


৮৮ 
রি ক্র 


রর 
সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য জাতির পরিচালনার জন্য একজন আমীর বা ইমাম 
নিযুক্তকরেন । যাতে জাতি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি না হয় । 


এড এ এত ইমাম নিযুক্ত করণের দাবি প্রমাণিত হয় বনী 
ইসুলাঈলের এক জামাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
11589 চাও ১ ৩০৪৭ ১৬০ ১৪ ৫০০০৭ 2১৮53501৮01 
(YE: ১৮৫৯৪ 2555) ALLO BEE ELE 
অর্থাৎ আপনি কি বনী ইসরাঈলের এ জামাতকে দেখেননি? যারা মূসা (আ.) - -এর মৃত্যুর পরে 
তাদের এক নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন আমীর বা বাদশা পাঠান আমরা (তার 
সাহায্যে) আল্লাহর পথে লড়াই করব । [সূরা বাকারা : ৩২৪] 
আয়াতে 45 শব্দটি প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ও ক্ষমতাধরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । নেতৃত্ নেতৃত্ব 
কামনা, জেরি জবরদস্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় নি কেননা নেতৃত্ব বাপ দাদার সূত্রে কিংবা গোত্র 
সম্প্রদায়ের সূত্রে পাওয়া কোনো মিরাশ নয়; বরং দীন দিয়ানত, ইলম ও জ্ঞান-এর 
মাপকাঠিতে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেই এর যোগ্য । এর দলিল- 

১. মহান আল্লাহর বাণী- £41০ $45.51 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের 

জন্য নির্বাচন করেছেন। 

২. রাসূলগ্র-এর বাণী ২411৯ 83০ ৩০ ২৪০ 4০60 ২০৯২ ০০ অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি নিজ জমানার ইমামকে চিনলনা, সে যেন জাহেলী যুগের মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল । 
৩. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলশুন্ুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আন্মাহর রাসূল! আপনার 

পরে আমরা কাকে আমীর বানাবো 


4 


শত তব তুহাবী কতক ০০০৭৬০২২১৪০০ 252 ee লা, 


Sy রা =) ০১৪৯৪, ৯০0. tel টো ডি টি 
a Sp IN eS SY Lr Fe Yar 
inl এ, ১:০১ cE ৬১৮৪ 4৮5১ 4১০১ 
৩০৮০১ ৩৮৪) ৩580 ২৮০০? LN EI ET rN; 
Sel SIAL 


অনুবাদ : কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে যা (জনসাধারণের) জন্য 
অধিকযোগ্য আমীর নিযুক্তকরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব 
কামনা করে কেবল তাকেই নেতৃত্ব প্রদান করা এবং জনগণ যার সততা ও 
একনিষ্ঠতা সম্পর্কে সম্যক অবগত । স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আমীরের 
দায়িত্ব হলো প্রতি কাজে পরামর্শ করা ৷ এবং পরামর্শকৃত বিষয়ের উপরে পূর্ণাঙ্গ 
অটল থাকবে হবে | (মনোনীত) একাধিক বিষয়ের মাঝে প্রাধান্য প্রদানে মুলনীতি 
অবলম্বন করতে হবে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রতিরোধ করার জন্য । খেলাফতের 
আরেকটি দাবি হলো বাস্তবায়ন যোগ্য অকাট্য সংবিধান থাকা এবং ন্যায়বিচার 
০ 


টি, প্রাসঙ্গিক আলোচনা | আলোচনা |; 
Ml choy SD ys: সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় খেলাফতের একটি গুরুত্ৃপূর্ণ 
দাবি হলো- ইন্েখা বা কল্যাণকর বস্তুকে নির্বাচন করা । যা মিরাশ সূত্রে পাওয়ার বস্তু নয়। 
এর দু'টি প্রমাণ- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ULE CE al 
(NYE: SSL Ln) 515 LEE রাই রান 
করেন । আল্লাহ তা'জালা হলেন স্ব সর্বময়! 
উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় ১ শব্দটি ₹৮০ ; যা কোনো বংশ, সম্পদ, পাত্র কিংবা 
জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিমোহিত নয়। 
রাসূলে কারীম হুই -এর বাণী- ৫: ৫ 42 18215 52155 0০৮৮5 197০ 
অর্থাৎ তোমরা কথা/নির্দেশ শোন ও তার অনুগত হও যদি তোমাদের আমীর একজন হাবশী 
গোলামকেও নির্বাচন করা হয় । 
সুতরাং হাদীসের আলোকেও ইন্তেখাব বিষয়টির প্রমাণিত হয় ৷ আর ইন্তেখাব ঘা নির্বাচন্রে 
মাপকাঠি হলো যোগ্য হওয়া ৷ গোত্র বা বংশ নয়! 





৯ কিন ও তি তর হক জর বকর এ উঠ শি৪ ৯৩ কি তক হ ৯ তক তত ৯৫৪ তব তত শকি ৯৮৪ তর ৯৯৬৪ ৯৩তিত তক ৫ তত ততত৮৩৩৩৩ ৪৯ ৯ত৮৯৩৯৩কতততশ১তা৯তকককিসত৩৭ ৯৮৩ শ৩ত৯ এ৯তক৮৮৩১ক ৩৩৯৪৮৩৩৯৯৬৯ তত ০৯৩০১ ক ৮কপসতত 


০৮1 ১৮৮০ 4১৪৪ : রাজনীতিতে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো দিয়ানতদারীর সাথে 
রাজনৈতিক জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া ৷ দেশ ও রাজত্ব টিকিয়ে রাখার শক্তি থাকা এবং শত্রুকে 
প্রতিহত করার শক্তি থাকা ৷ 

22 Ur St 


Ll বীর ১০৯19 ১৮ ও TE bE রি 
রি 
গঠনে মজবুতি দান করেছেন ! 
এখানে ৮২ ০:40, দ্বারা £41541 {16 তথা রাজনৈতিক জ্ঞান ও টি 
(3 দ্বারা শারীরিক শক্তি বুঝানো হয়েছে। 

ELS Ge od pl Rs Uys: নেতৃত্ব লোভী নয় এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব 
প্রদানের কারণ স্বরূপ রাসূল হর ফন বলেন- 4) ১০9৯ 558 দা EE 
Gs) LL LIS LN ILE (০৮০ অর্থাৎ ক্ষমতা প্রার্থী কিংবা 
কন লে বার আমি সমা শুনান করিল [মিশকাত] 
Ll 5০ 41455: যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব জ্ঞান ও 
রাজত্ব হেফাজতের শক্তি থাকায় নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন! কুরআনে এসেছে ৩4৯ 
(৫: 23 89০০ (24 চিত ও ০৮৭ ১০৪ স5 অর্থাৎ (ইউসুফ 
(আ.) বলেন) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জমিনের ধনরাজির আমীর নিযুক্ত করুন । কারণ 
আমি একজন (এ বিষয়ে) জ্ঞানী ও হেফাজতকারী | 
সার আসা রত সুর জনি এ সততা এবনিত্তূয রাহী সালা তর 
দিসি ০২] ১৯256110216 2০৫41 ৩ 
21215 দেশ পরিচালনার জন্য পরামর্শ একটি অতি জরুরি ও গুরুত্পূ্ 
বিষয় । কারণ আল্লাহ তা“আলা ইরশাদ করেন- (৮ : 3৮5 ০1০৬০) ৯৭ ০৪ ০১০৪ 
Lyall lay Ls: পরামর্শকৃত বিষয়ের উপর পূর্ণ অটল থাকার বিষয়টি মহান আল্লাহ 
তা'আলার বাণী- (১: 31555 21) 401০5 ১৫১৯ ৬০$০ 1 থেকে বুঝে আমে । 
sail Gabi ৩১১০০ 4(5$ : আর সংবিধান বা আইন হলো কুরআন হাদীস 
অতঃপর ১১1 (3 এই ২ ১ -এর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং ইজতেহাদ তেবে তা পূর্ণ শর্ত 
মোতাবেক হতে হবে) এর দলিল- 
হযরত মু'আয (রো.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস এর দলিল । ইয়ামানে তাকে বিচারকরূপে পাঠানোর 
সময় রাসূল ঈর্্ তাকে বলেছিলেন? ৬৮৪ ২, তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচারকারয 
পরিচালনা করবে?) তিনি বলেন, এ 50555 (কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে) রাসূল খু। আরো 
বললেন, 64] ০০3৩ ০৪ ১৯৪৩ ৬ (যদি তুমি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সমাধান না * ও? 


ডি 


তাহলে কি করবে) তিনি বললেন, <! ০৯:০০ ২5০০৪ (হাদীসের মাধ্যমে) রাসূল শু 
বললেন, যদি হাদীসেও না পাও? উত্তরে হযরত মু'আয রো.) বলেন- আমি নিজনথ জ্ঞানের 
আলোকে ইজতেহাদ করবো । এ কথা শুনে রাসূল ছলে খুশি হয়ে বলেন, এও 41২০1 
ড১৩-১০০) এ 4৯০০ 2৯:৮০ EE 4৯০ 3৯ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, Rb LLIN 3৮5 dh is ee 
(A: sail Un) Rr 3 
সুতরাং এ ২০1০1 অর্থ হলো ail ss £০121 (আল্লাহর কিতাবের অনুগত হওয়া) আর 
২৮20 ৫০০০) আর ১ ০19 ৫: অর্থ হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে গৃহীত 
সিদ্ধান্তের অনুসরণ ৷ . 

আর এগুলোই হলো ৫৮৪ 54 বা অকাট্য সংবিধান । এতদভিন্ন সংগৃহীত সংবিধান 
NEC TE 


9001 ৮, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 15:58 1১: 5১41 ESL 
bol ০২০৮ Bb COREE পে 41 48 এ ৮5510 (০৬৫ 
(টং : ৮5৫11 ৪59 অর্থাৎ হে মুমিনগণ! নিজেদের বা পিতামাতা কিংবা নিকটজনদের 


বিরতির তোমরা ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী ন্বরূপ | 
ESP a ০৩ পপ 


আ্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ১৪০ 8৪ ৯৯2 5 ৫11 (৮০ Jl 
(Y1: El sD 4২ (oA Las অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালার জন্য 
আল্াহ তা'আলা আমিয়া (আ.)-এর সাথে কিতাব পাঠিয়েছেন । 


EE রি 


টি? ৭ সঃ a 8৫0 ভিন ai ৮০ 


রি 0 


115 Hs Se 


জা জাল 
ও তার অনুসরণ করা । যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার নির্দেশ 
দেওয়া হয় নিন নি 


1 ৩ ০০ 4৯5 আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি বর্ণনা করতে 
চি ৮০) ০ EAE ELE led; 

5১/41 অৰ্থাৎ তারা বলে আমরা শুনলাম ও মানলাম । হে আমাদের রব! আপনি 
আসাদের করন আপনার দিকেই আমাদের ত্যার্ডন অনিবার্য । 


পা ভা ৫25৩ ৫ পার্ট ১ প্ ০. ode op 


রর 


52 BELLS Cd Ss ltl 
অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তোমাদের মধ্য হঁতে যারা 
আমার পরবর্তীতে বেচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পারে। সুতরাং তোমাদের 
কর্তব্য হলো । আমার ও আমার পরবর্তী হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের আদর্শ অবলম্বন করা । 
তোমরা তা শক্ত করে মাড়ির দাত দিয়ে আকড়ে ধর | 


এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস ছারা হ 2161 -এর অপরিহার্ষতা প্রমাণিত হয় । 


bil els: : সর্ববস্থায় £০৮০1 -এর অপরিহার্যতার দলিল- 

১. রাসূল পট বলেন, 5৪ ll ১৮০ alle 
HELLA HR IC 

২. রা AL le HE ২৪ ৫১:০০ El 
ol ial GAN a i Ll 

004 আল্লাহর অবাধ্যতায় সৃষ্টিজীবের অনুসরণ অবৈধ হওয়া দলিল- 

2 রাসূল -এর হাদীস G১০) eS ELS 

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 40০3৫02০845 ৩312 410 918 
(৫: LE লে 
সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য বাধ্য করে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, 
এমতাবস্থায় তুমি তাঁদের অনুসরণ করো না। 

5০১ 12515 LS: “eo মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ স্বরূপ সূরা আনফালে 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- শো | he SSE EE [১4০1১ অর্থাৎ 

তোমরা শত্রু মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর । 


হি 002 ... আরবি-বাংলা 
ভি al HE EEE Ea abl li ৬১১ SL g 2 J, 


sco od aur 


2৮০ 5 ৩৩৫ 2 ৪ ৩৮৮ ও ১ ০) ২৮৬০ 

১৯০৩০ Eins AAG sii ENS, 

৩৯৭ SE ey ৮5 sl Ad SS, SL 
ol HANDS Sl /৯৪)১০০০৪৭)১৯১০] হন ১1 


অনুবাদ : ফেতনা নিরসন ও আল্লাহর £214 (4! সু 111 3) -এর বুলন্দির জন্য 
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করা । যারা হিজরত করতে চায় তাদের জন্য হিজরতের পথ 
সহজ করে দেওয়া ৷ হিজরত চাই দেশ ত্যাগের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে 
হোক । আখেরাতের হিসাব নিকাশের জন্য সবাইকে সতর্ক করা । আর ধর্মীয় 
রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, ইবাদত, 
মুআমালা ও মুআশারার ক্ষেত্রে ইসলামি সীমারেখা সংরক্ষণ করা । এবং সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার বিষয়টি সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়া । এবং 
অন্যায় ও অপকর্ম দূরীকরণের জন্য হদ কিসাস ও শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা । 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা |} 

সি ওলি 
0142৮০০১4৯০, জিহাদের আবশ্যকতার দলিল আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন 
০7৪ LE ALS (৫45 Efi ১১৯৪০ 2341 ১১৮০৩ 
(৭ : ২২১৯1 ১১) | =~ 
অর্থাৎ তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোরতা 
আরোপ কর । তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । কতইনা নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল । 
CO 51877 
৫ দি কম আপ লি 
অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে হিজরত করবে তর পাৰে আহ ও ইভ 


Ls 31 ০50৫ 20145 4২ £ হিজরতে মাকানী যেমন- রাসূল শুই সাহাবায়ে 
কেরামদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন । আর 3৮২» ৫+ হলো, অন্যায় ও পাপ 
5 


আহত তব bt TT 


শো! 13135 ই ইবাদত, মু'আমালা ও মুজাশারার ক্ষেত্রে ইসলামি সীমারেখা সংরক্ষণ 
করার মানে হলো, এসব ক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও আজাবের প্রতি যত্যবান হওয়া । 
যেমন বিবাহ সম্পর্কে ইসলামি সীমা সংরক্ষণ করার বিষয়ে আল্লাহ ভা'আলা ইরশাদ করেন- 


তি 4130 এ 2212-25-21 Jl 


Jot ৮৪ Ao FH 


ES) - GALE 
অর্থ : এটা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা 
আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে ভারা প্রকৃত জালেম । ণ সূরা বাকারা : ২২৯] 
রোজার বিধানের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন, (২১:১৪ ১5480 354৫2 48 অর্থ : উহা 
আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এর নিকটবতীও হবে না। সুরা বাকারা] 


উত্তরাধিকার সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে বলেন, 
১৯৫ 5৫2 ২1১১৫ ২1545: 4 ৮৮৪ ED খা টি 3 


ase তা ৩০ 5 


EB) 40 ০১০৬৪ 55 = ৯ 2৬ দি 6 ০105 21 


51৮৮ LISP Lord 


NE 225) 45 এ LETS BL Use ১০০৭৯ ৩১১ 
অর্থ : এটা আল্লাহর সীমানা । আর যে আল্লাহর ও তার রাসূল ধুর -এর অনুসরণ করবে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, সেখানে 
তারা চিরকাল থাকবে । আর সেটাই মহা সফলতা । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল পু. 
এর অবাধ্যতা করবে এবং আন্রাহর সীমানা লঙ্ঘন করবে তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন 
সেখানে সে চিরকীল থাকবে আর তার অন্য থাকবে লাঙইনাদায়ক শাস্তি । সূরা নিসা] 


Bll SN ls: যেমন পিছনে আল্লাহর বাণী অতিবাহিত হয়েছে যে, lo 
১৫৭ ৪255 ৩53201, অৰ্থাৎ তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ 
থেকে বাধা প্রদান কর ৷ 
il 25151 ৭158 : হদ কায়েম করা যেমন, চুরির শাস্তি হিসাবে হদ, মদপান করার 
কারণে হদ, ব্যভিচারের কারণে হদ, হত্যার কারণে হদ, সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দেওয়া 
সহ অন্যন্য কারণে হদ কায়েম করা । কেননা রাসুল জী ইরশাদ করেছেন, 

বক lt ALLOYS ally Sil NTL bai 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদ কায়েম কর । নিকটতম ও দূরবর্তী 
আত্মীয়ের বেলায়ও । আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে যেন কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার 
তোমাদের বাধা প্রদান না করে। 
অপর হাদীসে রাসূল সনু বলেন, ১5578 ১৪5 ০০ টস রন 
“ll ১১০ ৮৪ £ ২ অর্থ : আলাহর দেওয়া হদসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বাস্তবায়ন 
করা আল্লাহর জমিনে চল্লিশ রাত বারি বর্ষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । 


০৪৩৯৭ 5৯ ভব ও 5৪ ঝ কই বসত উর ই ৪ ৫৯১ তলত ৯ ৯৩ ০৭ ৯৪৩ ৩৬ তত৯ হত ৮৫ উ৯ তত ভব কউ চক কতক সস ক ত৯ ৪৯ তন ৪ ৪ উতর ঈততউ ঈতউত তত কত ইত ৯৪৯৩ আহ ৪৩ ৩ 2 তত জর ই কক সর তর ঠক সত লস সতততি৯ ৯৯৪5 


১৯০৯০৮০৯১১০ ৮/৯৩১১০শড৪১০৭ ৩১০৪০১852, 
0১৩০৮৮55০80 ০8০৮/1০১৪৪৮১৪)১২/৬৩১০৪ 


অনুবাদ : নেক ও সৎকাজের বিস্তর ঘটানোর জন্য নয্র ও শান্ত আচরণ করা । দীনি 
ইলম শিক্ষাকে ব্যাপক করা । দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করা 
এবং পর্যায়ক্রমে তাবলীগের স্তর অনুযায়ী দীনের প্রচার প্রসারে ব্যাপকতা ঘটানো । 


EEE টু 
৯ $8১11 41১৪ : নেক কাজে বিস্তার ঘটানোর জন্য নয্র হওয়া । কেননা আল্লাহ তা“আলা 
হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে ফেরাউনের কাছে ঈমানের দাওয়াত, নিয়ে যাওয়ার 
সময় বলেছেন- (£ এপি 145 
অর্থাৎ তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে 
অথবা আল্লাহকে ভয় পাবে । 
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল জী কে বলেন, 
(NEES) PLN LUA ১৪০৯0৮০3৩৪৯ 
অর্থাৎ আপনি ক্ষমা করে দিন, নেক কাজের আদেশ দিন এবং মুর্খলোকদেরকে উপেক্ষা করুন । 
অপর আয়াতে বলেন, 
405 ১3155583055 ৫৯ 7251 
(১৫: (5৬18১) ৯৭টা ০৪১০৩৮১৩1৫১ ৫৫১৪ ১৪ 
অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার রহমতে নম্র হয়েছেন । যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর 
হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত ৷ সুতরাং আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করেদিন ও তাদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় বিষয়ে 
তাদের নিয়ে মশওয়ারা করুন । 
নম ও কঠোর আচরণে পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় করা রাসূল উঃ -এর ছারা সম্ভব | কেননা তিনি 
বলেছেন : 2 22 ০৯৫ অর্থাৎ আমি দয়ার্জ ও কঠোর স্বভাব নিয়ে 
প্রেরিত হয়েছি ৷ 
CLE atl dys: : দীনি শিক্ষাকে ব্যাপক করা । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 


2 25 তত I পা ৮2 ot ০ পেশা শা 
১৫০৩৪ ১১০85 330 ০১155155755 4 ০2 ২৮৪ 


২৩ ৮ তরি ভি পা ও ও PRT ছা 


(\- ৯ ২২৯৪1 ৯০০) ১১১১৫ 8৫11 EES 1, 


দাতুত্্‌ তৃহাবী 245 আরবি-বাংলা 


অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কেন একটি উপদল বের হয় না যেন তারা দীনের 
তাফাকুহ অর্জন করে । এবং যখন তারা ফিরে আসবে তখন নিজ সম্প্রদায়কে ভীতি 
প্রদর্শন করবে যেন তারা সতর্ক হয়ে যায় । 

0531) ৩১০5 415 : দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা করবে । কেননা রাসূল 


পুর বলেছেন, ১৮০৫ 4৫ ৮1৫ 7১ 81৯11 ০4০ প্েত্যেক মুসলমান নর-নারীর 
উপর দীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ 1) 

এখানে ফরজ শব্দটি বলে রাসূল শুধুই দীনের গুরুত্ব পূর্ণ ইলম শিক্ষা করাকে আবশ্যকীয় করে 
দিয়েছেন । তা ফরযে আইন । আর মাসআলা মাসায়েল, এসবের দলিল ও হাকীকত তত্ত 
সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইলম অর্জন করা ফরযে কেফায়া । অপর হাদীসে তিনি বলেন: 

LE AT BLAH AL GEL AL BLSLAIG LOU UI 
তোমাদের সন্তানদের যখন সাত বছর হবে তখন তাকে নামাজের আদেশ দিবে আর যখন দশ 
বছরে উপনীত হবে তখন (নামাজ না পড়লে) তাদেরকে প্রহার কর! 

৮1 (০৩৪1 4155 £ দীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো । কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত 
নবীর ব্যাপারে বলেছেন- 


2. তা তপ পাতার 5 


7 55525744555) 4 all 585 
(০৫: 468 8222 

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিধান অন্যদের পৌছিয়ে দেন এবং তারা আল্লাহকেই 
ভয় করে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না । আর আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট । 
| 8১301 ৮15 44185 : পর্যায়ক্রমে দীনের প্রচার করবে অর্থাৎ প্রথমে নিজ থেকে শুরু 
করবে | অতঃপর নিজ পরিবার পরিজনকে | কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন- 8118 
[১6113 অৰ্থাৎ তোমরা নিজেকে ও নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো । 
অতঃপর নিজের আত্মীয় স্বজনকে | যেমন আল্লাহ বলেছেন, ০২০ ৫০৯৯০ ১১5 
অর্থাৎ আপনি আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করুন । 1 
অতঃপর নিজের দেশের মানুষকে যেমন ইরশাদ হয়েছে, ০ ₹1 5১551 অর্থাৎ যেন 
আপনি মক্কাবাসীকে সতর্ক করেন । 

অতঃপর পাশের রাষ্ট্রের মানুষদেরকে তারপর পুরো পৃথিবীর সকল স্ষ্টিজীবকে | ইরশাদ 
হয়েছে- 152৬5 ৮:৯1 ০৪৫1 অর্থাৎ যাতে আপনি পুরো পৃথিবীর জন্য সতর্ককারী 
হোন । পর্যায় ক্রমে দীন প্রচার এভাবে করা হয় যার উপর রাসূল পট আমল করেছেন । 


22 

dls এড] SS 
অনুবাদ : উম্মতকে এক্যবদ্ধ করা ও বিভক্তিকে দূর করার জন্য আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে 
ধরার এক সুবিন্যস্তরূপ দান করা । এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান করা ৷ 


৪1৮০5৮85645 আল্লাহর রু্ুকে আকড়ে ধরা কেননা আল্লহ বলেছেন- 
(৫): ০0০5 এ 89 LEE SOS: ls 
অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা এবং বিভক্ত হয়ো না। 

সুতরাং মতানৈক্য ও বিভক্তিকে দূর করার উপায় হলো, আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা, 
আনুষ্ঠানিক সংগঠন- এর মাধ্যমে এক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয় । যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 


AF 34 ৫০৮৮ ৩৮৮৮ 


MEE EULESS ECL 
অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে অচিরেই আল্লাহ তাদের পরস্পরে 
ভালোবাসার সম্পর্ক দান করবেন । সুতরাং কাঙ্কিত এক্যবদ্ধতা কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। 
“ll এ] ভি বহি ধ1$$ ২ আল্লাহর সৃষ্টিকে তরবিয়াত দেওয়া ও চরিত্রবান করা । 
কেননা রাসূল খু বলেছেন- SSL 7০৬৫৭ 223% ও ০১৯৫ অর্থাৎ আমি উত্তম 
আখলাককে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। 

অপর হাদীসে রাসূল জাই বলেন 741 ৯৮ [9৪ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর 
চরিত্রে চরিত্রবান হও । 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : (১৫৫ : 20331 ০-0 ECS SY Sali 335 
অর্থাৎ তোমরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুনাহকে পরিহার করো । অভ্যন্তরীণ গুনাহ হলো মন্দ 
ও খারাপ আখলাক | আর এই মন্দ আখলাক দূর হবে তরবিয়ত ও তাষকিয়া তথা 
আত্মশুদ্ধি করার মাধ্যমে ৷ এটা ইহসান বা তাসাউফের আলোচ্য বিষয় । আর ইসলামি 
খেলাফতের দায়িত্ব এটার সুবিস্তন্যরপ দেওয়া । কেননা এটা খেলাফতের লক্ষ্য এবং 
নবুয়তেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 


১০৪০০৫৪৮০০৮৪৪০৯৭৬৪৪৪৮৯০৯স৪ জজ ত৯ জিও ০৯৯৯ ৫৭ সব ৭৪ ৯৭ হর এ৯৭ ৪০৪০৪ ৮৪০৯৯ সপ্ত জ ৯৪ তক জত৯ ভ৯ত ৯৯ ঈ৫ জব এ ৪ জি ৪ ৮ $৯৭ ০০ সস ৯৯ ক ৪৯ তত ৬৯ ৪৯ ৩৯১৪ ৫ ৭৪৯ ৪৩৭৪ ৪৯০৭ ₹ ৯ ৯৯ড ত তত ৯ ৯৯ চক ৯৪ ৪০০৯৪ ০৪ ৪ 


TANT 


মত ্ 4১202 তি 


অনুবাদ : খেলাফতের ভিত্তিকে রাসূল জুই ৫টি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন ! 
আর সেগুলোই হলো ধর্মীয় রাজনীতির মৌলিক নীতিমালা | ১. জামাত তথা এক্যবদ্ধ 
থাকা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ ৩. আমীরে আনুগত্য প্রদর্শন ৪. হিজরত ৫. জিহাদ 


8, প্রাসঙ্গিক আলোচনা 181৫6 
হারেস আশ'আরী (রা.) হতে এক হাদীসে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে ৷ হাদীসটি বেশ 
ন হা তা অনাত গত তার মা সক: যেন কর হয রাসূল ক্র বলেন, 


৩০ SUE ০৮০৯ 0 তি 3৮৫ ০ ০২৯:০৭ 1৯58০ এ 5 
১১০৩ < ৯১৮০৯ OE LE ঠা lat SS pal ১৮ ৩ ১৫১ 
211৫৬ :০ ব 4153 . 215 ৯১০53 340৫১ 
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অর্থ : আল্লাহ তাআলা ৫টি বিষয়ে হযরত ইয়াহইয়া আ.) কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি এ 
বিষয়গুলোর উপর নিজে আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও এ বিষয়গুলোর উপর আমলের 
নির্দেশ দেন। 

১. এক আল্লাহর ইবাদত করা । তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা ২. নামাজ ৩. রোজা 
৪. সদকা ৫. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা । 

আর আমি তোমাদেরকে ৫টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি । যেগুলোর উপর আমল করার নির্দেশ 
আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন- 

১. দলবদ্ধ থাকা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ ৩. তার কথা মানা ৪. হিজরত করা ৫. জিহাদ করা । 


এই হাদীসটিকে ইবনে কাছীর (র.) তীর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ১১১৩ ৬৮ ১০০৯, এ 


80255251257 57164 
আয়াতের অধীনে উল্লেখ করেছেন । কেননা দলবদ্ধতা বা জামাত ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় 
না । আর জামাত ইমাম ছাড়া সম্ভব নয় । 
আর ইমামের আনুগত্য ছাড়া ইমামের নেতৃত্ব টিকে থাকে না! আর আল্লাহর পক্ষ হতে 
সংবিধান না থাকলে ইমামের আনুগত্য কেউ করব না । আর আইন কানুন বিধি বিধান 
থাকলেই ফেতনা, গোলযোগ প্রতিরোধ সম্ভব | নিরাপত্তী বাস্তবায়ন সম্ভব | অন্যথায় হয় হিজরত 
নতুবা জিহাদের বিকল্প অন্য কোনো উপায় নেই। 


সম্াহ্তি +_ 





